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দিতীয় সংস্করণ প্রসত্জে 

প্রথম প্রকাশের ঠক দু-বছর পর দ্বিতীয় সংস্করণ | প্রথম-এর সঙ্গে 
যোগ হয়েছে তিনটি রচনা__ক্রেতা {ক কেবলই ছবি”, 'আকুপ্রেসার চটির 
চাঁট’ ও 'আকুপ্রেসার চাটর মিথ্যা বজ্ঞাপন”যে 'তনাট উৎস মানুষ-এর 
এাপ্রল "৮৫, সেপ্টেম্বর ?/৬ ও মার্চ "৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল । 
আর কু পাঁরমার্জন হয়েছে ; পণ্যগুলোর বাজারদর আর প্রাসাজ্ঞাক 
কিছু গুরত্বপূর্ণ তথ্য ঠিকঠাক করে সমসামীয়ক করা হয়েছে। স্বভাবতই, 
এভাবে কলেবর বেড়ে যাওয়া আর এই দু-বছরে কাগজ ইত্যাদ মৌলক 
উপকরণের দর উঠে যাওয়ার সঙ্গে তাল রাখতে, বাধ্য হয়েছ আমরা 
বই-এর দাম বাড়াতে__ঠিক যতটুকু না-বাড়ালেই নয় । 


“প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়'-র পাঠকদের প্রাতীক্য়া এলোমেলো- 

ভাবে যতটুকু আমাদের কাছে এসেছে তার সূত্র ধরে ছু কথা বলার 
সুযোগ আমরা নিচ্ছি এই দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে । প্রথম সংস্করণের 
লেখাগ্ুলোতে আমাদের নজেকে-ঠকানো-বোধৰ্বদ্ধ, 'িজ্ঞাপন-দুবাসত 
কালচার আর গ্ল্যামার-প্রধান আধুনিক জীবনের দিকগুলো ফোকাস্ড্‌ 
হয়োছল । প্রশ্ন উঠে এসোঁছল এই বিজ্ঞাপন-সর্বস্থ যান্মিক সংস্কীতর 
পাঁরণাত কী? এক [িপঙজ্জনক অবৈজ্ঞানিক মানাঁসকতার প্রবাহে 
কোথায় আমরা ভেসে যাচ্ছি ?---এবং তারপর ? অর্থাৎ আধ্দানক 
পণ্যের বিধ্বংসী জোয়ার, আর অগ্রাতহত বিজ্ঞাপনের দূষণ__এসব 
জেনেৰুঝেই বা কি হবে ? বই পড়েই বি মানাসকতা পাল্টে যাবে ? 
বজ্ঞাপনের ফাক জানলেই ক পণ্য-প্রতারণা এড়ানো যাবে ? 

প্রশ্নগুলোর সাঁত্যকারের এককথার উত্তর হলো, “না” । কিন্তু উত্তরটা এক 
কথায় সারা হবার নয় । বই পড়ে আসল সত্যটা জানা হলেই সব 
হলো না, বরং বৃহত্তর কর্ব্যের প্রাথীমক এবং মৌলিক পাঠটুকু হলো 
এতে । যে-ব্যাপক সাধারণ মানুষ, আম-আপাঁন আমরা সবাই, বিভ্রান্ত 
হচ্ছ প্রতারিত হাচ্ছ প্রতিনিয়ত বিজ্ঞাপনের চোখ ঝলসানো ক্লাড লাইটে, 
তাদেরই সাক্রয় সংঘবদ্ধ দায়িত্বে রয়েছে এ-সংকটের সমাধান । প্রাতবাদী 


আর প্রাতরোধন আন্দোলন চাই, ঘর ছেড়ে বাইরে আসার প্রত্যয় চাই_ 
সেখানেই প্রতীক্ষিত শেষ প্রশ্নের উত্তর । এ-সংস্করণের সংযোজিত 
লেখাগ্ুল সেই পাঁরণাঁতর ভাবনা নিয়েই লেখা । 


শেষে আর একটা কথা, এক অকপট ক্ষমাপ্রার্থনা । প্রথম 

সংস্করণের অক্ষমতার মতো কু স্কেচ আর বাড়াত ছাঁব এবারেও 

দিতে পার নি আমরা নেহাৎই সাংগঠানক দুর্বলতায় । মার্জনা চাওয়ার 
সুযোগ নেই জেনেই নীরব হচ্ছি, কেবল িরাভরণ অন্তকরণ নিয়ে হাঁজর, 


করছ “প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়'কে আবারো পাঠকদের কাছে 
প্রয়োজনীয় হবার প্রত্যাশায় । 


পরিচালকমণ্ডলী 
উৎস মানুষ 


শুরুতভ কিছু কথা 


মানুষের জন্য পণ্য না পণ্যের জন্য মানুষ ? উত্তরটা যতো সহজ 
ভাবছেন ততোটাই কঠিন লাগবে, যাঁদ আজকের ক্রেতাসাধারণের মোহগ্রন্ত 
মানাসকতা নিয়ে দু-দণ্ড ভাবতে চেণ্টা করেন । আমাদের প্রাত্যাহক 
জীবনের প্রয়োজন মেটাতে আমরা যে নতুন নতুন প্রসাধন দ্রব্য-_ 
চামড়ার ক্রিম, যন্ত্রণার মলম, সাঁদর িকস্‌, কাশর এক্সপেকটোর্যাণ্ট 
অগ্রতাঞ্জন, বজ্রদন্তা, চ্যবনপ্রাস, হজমীর ওষুধ, হরালিকসঃ+ কমপ্লান, 
‘বোঁবফুড ইত্যাদি ইত্যাঁদ গাদা গাদা পয়সা দিয়ে নাছ, তা কি 
সচেতনভাবে প্রয়োজন বুঝে কিনছি, নাক বিজ্ঞাপনের নিপুণ ফাঁদে ধরা 
পড়ছে আমাদের বোধবুদ্ধি ; অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী আমাদের মানসক 
চাঁহদাকে গ্রাস করছে, অন্ধভাবে তাঁড়ত হচ্ছি আমরা প্রচার, কৌশলের 
মোহে !! এটা কি সাঁত্য নয় যে আজ পত্র-পত্রিকায় রান্তা-ঘাটে রেডিও 
টাভতে অহরহ কৌটোভার্ত ‘শান্তি’, শিশিভার্ত “বুদ্ধি আর প্যাকেটভার্ড 
“গ্ল্যামার” আমাদের স্বাভাবিক যুন্তবদ্ধগীলকেই ঘোঁট পাকিয়ে ?দচ্ছে। 
জন্ম দচ্ছে না বক এক বিজ্ঞাপনসর্ধস্ব যাল্তিক সংস্কৃতির ? এই মারাত্মক 
অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও “লাইফস্টাইল”-এর মূল কোথায়, কতোটাই বা 
ব্যাপক এর বস্তার ? এইসব প্রশ্ন আলোচনা করেছি আমরা গত 
দু-তন বছরে ‘উৎস মানুষ’ এর পাতায় “প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 
ণসারজের রচনাগ্ীলতে ৷ সেগুলিই এখানে সংকলিত হলো । দু-একটি 
লেখায় সামান্য পরিমার্জন ছাড়া বড় কিছু রদবদল হয় নি । আরো কিছু 
স্কেচ আর ছাঁব দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, প্রকাশনার কাজটা তাড়াহ;ড়ো 

করে সারতে হলো বলে ইচ্ছাপূরণ হলো না। এখন পাঠক বন্ধুরা 
গকভাবে নেবেন সেটা জানবার জন্য আগ্রহী থাকবো আমরা । 


-পাঁরচালকমণ্ডলী 
উৎস মানুষ 


ক্রেতা কি কেবলই ছবি 


১৯৮৭ সালের প্রথম দিকে খোদ পার্লামেন্টে সরকার নির্লজ্জভাবে 
ঘোষণা করলেন যে, এদেশের বাজারে বাক্রুত ওষুধের ২০ শতাংশ হয় 
ভেজাল নয় নিয়মানের ৷ ওষুধের মতো পণ্যসামপ্রীর ক্ষেত্রে যখন এই ছাব 
তখন অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর বাজারে কি কারবার চলছে তা অনুমান করা 
দনশ্চয়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয় । অবশ্য অতাঁতে কিংবা বর্তমানেও মাঝো- 
মধ্যে কাগজের খবর হয়ে ওঠে ভেজাল কোনো পণ্য_'ডালদায় গরুর চাঁব* 
দকংবা “সর্ষের তেলে শেয়ালকীটা’,_বেশ কিছু লোক মারা যায় কিংবা . 
অসুস্থ হয়_কছুঁদন তা নিয়ে বাজার সরগরম থাকে, তারপর আবার যে- 
কে-সেই । পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল থাকাটাই যেন 'নয়ম__না থাকাটাই 
আশ্চর্যের । এর থেকেও বড়ো সত্য, সনাতন দেশে এ-সব মেনে চলাটাই 
সব থেকে বড়ো নিয়ম । অথচ মজার ব্যাপার হলো, ক্রেতার জন্যই 'বক্রেতা 
কিংবা প্রন্তুতকারকদের জন্ম । অথচ সেই ক্রেতাই তাদের কাছে প্রায় 
সারাক্ষণ “জো হুজুর’ হয়ে থাকবেন, মুখ বুজে সমস্ত কিছু সয়ে যাবেন ৷ 
ভাবুন একবার এদেশের ক্রেতাদের ক্ষমতা ! সারাবছর তারা ৮৫ হাজার 
কোটি টাকার মাল সওদা করে থাকেন । ক-না করতে পারেন তারা এই 
টাকা 'দয়ে ? কিন্তু আশ্চর্য, শুধু ওজনের কারচুপতে বছরে ১৬০০ কোটি 
টাকা তাদের নাকের ওপর ঠাঁকয়ে নেওয়া হয়, অথচ “ক্রেতা”-রা কাড়েন না ! 
তার কারণ বোধহয়, ক্রেতার কোনো “স্বরুপ? নেই ৷ ক্রেতা বান্তবে থেকেও 
মূর্ত ক্রেতা ক্লোড়পাঁত হয়েও ভার, ক্রেতার কোনো. ভাবা নেই, 
ক্রেতার বিশাল আন্তিত্ব, অথচ সে-আস্তত্ব সমাজে অনুভূত হয় না । দিল্লীতে 
ভোজ্যতেলগুীলর সমীক্ষাতে ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে ভেজাল ধরা পড়লেও কিংবা 
কলকাতার 'মান্টতে ডায়ারিয়ার জীবাণুর উপস্থিতি প্রমাণিত হলেও 
বিক্ৰেতা বা প্রস্তুতকারকদের জবাবাদাহ করতে হয় না- শান্ত পাওয়া তো 
বহুুদূরের কথা ॥ এমনকি মেডিক্যাল কলেজ-এর হোস্টেলগুঁলতে রান্নায় 
হলুদ রংএর বিষান্ত “মেট্যানল ইয়েলো'র (যার ক্যানসার তোঁরর ক্ষমতা 


ক্রেতা কি কেবলই ছবি|১ 


রয়েছে ) উপস্থিতি ধরা পড়লেও তা বড়ো একটা সাড়া জাগায় না। 
সবাঁজকে সবুজ রঙ-এ রাঙাতে এ দেশের বিক্রেতারা বিষান্ত রাসায়ানক কপার 
সালফেট মেশাতেও দ্বিধা করে না। বিপজ্জনক নাঁষদ্ধ ওষুধে বাজার ছেয়ে 
থাকলেও এসবের 'বরুদ্ধে তেমন কোনো সংগঠিত ক্ষোভ বা প্রাতবাদ দানা 
বেঁধে ওঠে নি। ক্রেতারা “বিচ্ছিন্ন” শনাঁববাদশঃ এবং নির্বাক থেকে 
গেছেন ! এ-দেশে “ক্রেতা+__অবয়হীন একটি শব্দ মান্র। 

ওজনের কারচুপির ক্ষেত্রে এ-দেশের নামি-দাম কোম্পানিদের যথেষ্ট 
নামভাক | সাবান থেকে শুরু করে সাধারণ লবণ- প্রায় সবধরনের পণ্যেই 
ওজন কম দেবার বহ; ঘটনা ধরা পড়েছে, কিন্ত প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই 
প্রত্তুতকারককে শান্ত দেওয়া যায় নি, খুব স্বল্প ক্ষেত্রে নামমাত্র জারমানা 
করা হলেও শেষপর্যন্ত তা আদার করা যায় বি বা করা হয়ে ওঠে নি। 
তার একটা কারণ, এ-দেশের আইনগুলি প্রায় শরতের মেঘের মতো-_যত 
গর্জায় তার এক শতাংশও বর্ষায় না। এমনাঁক পণ্যের নির্দিষ্ট গুণমান বা 
পণ্যের গায়ে লেখা গুণমান বজায় না থাকলেও প্রস্তুতকারককে কোর্টে“ 
আভযুন্তই করা যেত না, যাঁদ না পণ্যটির গায়ে আগমার্কা বা ISI ছাপ 
থাকতো । এমানই ছল এদেশের সব আইন-কা' 
পারবর্তন ঘটেছে । ) তাছাড়া ক্রেতাদের অজ্ঞতা 
প্রস্তৃতকারকদের রমরমা কারবার চালিয়ে যেতে সাহায্যই করেছে । এদেশের 
বড়ো বড়ো শহরে যে দু-একটি “ক্রেতা সাঁমাঁত, রয়েছে--তাদের শীতঘুম বছরে 
বারোমাস। তবু দু-এক ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর চেষ্টায় তারা যে দু-একটি কাজ 
করে ছিলেন--তার সুফল ভোগ করতে 
নাঁবকার মনোভাবের জন্য। যেমন ধরুন মেটানিল ইয়েলোর কথা ; 
এদেশের Consumer Guidance Society. চেষ্টায় মানৃষের খাদ্যে এর 
ব্যবহার [নান করা হয়। কিন্তু চতুর ব্যবসায় সেই একই প্যাকেটের 
গায়ে অত্যন্ত ক্ষুদে হরফে ( পড়তে আতস কাঁচ লাগে) ‘Not for 
human consumption’ ( মানুষের ব্যবহারের অনুপযুক্ত ) বাক্যটি ছাপিয়ে 


ন ধাচ্ছেন। বহ; তথাকাঁথত শাল্তিবর্ধক পানীয়*র 
কৌটোর গায়ে যে প্রোটন, ভিটামিনের হিসাব দেওয়া থাকে বাস্তবে যে তার 


কম থাকে-_সে-ও প্রমাণিত হয়েছে__-অবশ্য তাতে ক্রেতার কোনো মোহভঙ্গ 
ঘটে নি ৷ বলতে গেলে, এ-সব খুবই সাদামাটা এবং সরাসরি ক্রেতাকে 
ঠকানোর ? রোনো কায়দা । 

কছু পূ আজকের দিনে ধূরন্ধর প্রস্তুতকারকেরা 
২/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


ন্বন। ( ১৯৮৭-তে কিছু 
বা অসচেতন মনোভাব 


পারে নি ক্রেতা-_মূলত ক্রেতাদের 


আরো বড়ো করে এবং অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে ক্রেতাকে প্রলোভিত এবং 
প্রতারত করেন_এবং বর্তমান যুগে সেইসব প্রতারণার মূল জায়গাগুল 
ক্রমশই বাড়ছে । স্রেফ প্রচারের কারসাজিতে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় এমনকি 
ক্ষাতকারক দ্রব্যসামগ্রী কিনতে ক্রেতাকে কিভাবে প্রলুব্ধ করা হয় তার ছু 
উদাহরণ উৎস মানুষ-এর পাতাতেই প্রকাশিত হয়েছে__সে-তালকায় ওষুধ 
থেকে শুরু করে শিশুদের খাবার কিংবা অপ্রয়োজনীয় প্রসাধনের কথাও বলা 
হয়োছল । আজকের 'দনে “বিজ্ঞান বা স্বাস্থ্যের জন্য দরকার; এই মোড়কে 
ক্রেতাকে আকর্ষণ করে দ্রব্য বিক্রয় করতে গয়ে যখন গ্রাফ একে দেখানো 
হয় অমুক ভোজ্যতেলের “কোলেস্টেরল কমানোর ক্ষমতা রয়েছে’ কিংবা কিছু 
আক্কিক তথ্য দিয়ে বোঝানোর চেন্টা করা হয় অমুক তেলের ‘চুল গজানোর, 
দক্ষতা অদ্ভুত রকমের__তখন কোনো একজন ক্রেতা কোনোভাবেই সে 
তথ্যকে অস্বীকার করতে পারেন না। কারণ কোলেস্টেরল কমানোর আদৌ 
শক গুরুত্ব রয়েছে তার জীবনে কিংবা চুল গজানোর ভূমিকায় কোনো তেল 
খাকতে পারে কি-না__সে-িজ্ঞান তার কাছে অজ্ঞাত ; এরপরেই হয়তো 
প্রশ্ন উঠতে পারতো আদৌ সেই ভোজ্যতেলটি কোলেস্টেরল কমাতে পারে 
শক-নাঃ আবার তাহলে প্রশ্ন আসে, প্রত্যেক ক্রেতাকেই ক দৈনান্দন 
জীবনযান্রায় ব্যবহৃত প্রত্যেক দ্রব্যসামগ্রী বা প্রত্যেকটি কাজকে পুরোগুঁর 
জানতে হবে এবং তা কি সম্ভব ? আর শুধু পণ্যসামগ্রীই নয়-_যে-সমন্ত 
“পরিষেবা (০:1০) ( তা সে চিকিৎসা থেকে শুরু করে ঘাঁড় সারানো পর্যন্ত ) 
ক্রয় করে থাকেন, একজন ক্রেতার পক্ষে এর সমস্ত কিছু গভীরভাবে জানা- 
বোঝা কি সম্ভব ? রাল্ট্রীয় কাঠামোয় সরকারের ওপর ক্রেতার ভালোমন্দ 
দেখভাল করার দায়ত্ব রয়েছে ঠিকই_কন্তু যেখানে সরকার কারখানায় 
“নাঁষদ্ধ ওষুধ’ তোর হয়-_বৃহৎ ব্যবসায়ি গোষ্ঠীর স্বার্থে আইন প্রণয়ন হয় 
» সেখানে ক্রেতার বিকল্প কোনো প্রয়াস অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, 
আর এক্ষেত্রে এক-দু-জন ক্রেতা 'বাচ্ছন্নভাবে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতেও 
অক্ষম | সুতরাং প্রয়োজন জর্মালত কোনো প্রচেষ্টা । বাজারে যখন ধুরম্ধর 
ব্যবসায় নতুন মডেলের গাঁড়, টি ভি সেট কিংবা স্টোভের প্রচারে নিজ- 
নিজ দ্রব্যের উৎকৃষ্টতা প্রচার করেন, তখন ক্রেতার কাছে বিশেষত এ-দেশের 
ক্রেতাদের কাছে স্পষ্ট থাকে না-_সাঁত্যই ি কক ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে 
হবে । গাড় কিংবা স্টোভের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করেন না এতে ব্যবহারকারীর 
শনরাপত্তা (3৫) এতটুকু বেড়েছে কি-না, কিংবা রঙীন টিভির টিউব থেকে 


ক্রেতা কি কেবলই ছবি/৩ 


শবাকরণের হেরফের ঘটেছে কি-না । অর্থাৎ কোনো পণ্যের গুণমান বলতে 
ক ক জানস বোঝানো হবে__সেটাও চতুরভাবে তোর করে দেওয়া হয়; 
প্রচারের কৌশলে__এসবের মাধ্যমে ক্রেতা আর্থিকভাবে প্রতারিত হওয়া, 
ছাড়াও শরীর-্বাস্থ্যের অবহেলার শিকার হন-_যার জন্য ক্রেতাকে এক 
সুদূরপ্রসারী ক্ষতির শিকার হতে হবে আগামী দিনে | 

এতো গেল একজন ক্রেতা পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে কিভাবে প্রতারিত বা 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন । কিন্তু একজন ক্রেতা” সরাসাঁর কোনো পণ্য না িনেও- 
সমাজে ব্যবহৃত সেই পণ্যের জন্য শারীরিক বা আথক ক্ষাতর শিকার হতে 
পারেন, সেখানে-ই বা সেই মানুষাট, সেই বিশেষ-পণ্যটির ক্রেতা না হয়েও 
সেই ক্ষাতর শিকার হতে রাজি থাকবেন কেন? যেমন ধরুন পেস্টিসাইড 
কিংবা [নিউক্লিয়ার চুল্লীর [বাকরণের দরুন ক্ষয়ক্ষীতর কথা । মুরোপ- 
আমোরকার শান্তশালী ক্রেতা-আন্দোলন এই প্রশ্নগীলকে শুধু তুলেই ধরে নি 
এসবের বিরুদ্ধে জবরদন্ত আন্দোলন গড়ে অনেক কিছুই আদায় করে দিতে 
পেরেছে । নিউক্লিয়ার চুল্লার নিরাপত্তা ইত্যাদি বজায় রাখার জন্য যে-সব 
আইন ও ব্যবস্থা নিতে সে-দেশের চুল্লী ব্যবসায়িদের এমনভাবে বাধ্য করাতে 
পেরেছে যে তারা সে-দেশে এ ব্যবসা প্রায় গুটিয়ে ফেলছে । 

বাতাসের দূবণসীমা নামিয়ে আনতে আমোরকার ক্রেতা-আন্দোলন 
এক বড়োগড়ো ভূঁমকা নিয়োছিল-_ফলে মোটরগাঁড়র 'পরযুন্তি-র বদল 
ঘটাতে হচ্ছে, তেলের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং সীসামুন্ত তেল ব্যবহার 
বাধ্যতামূলক সেখানে । আমোরকা সরকারের FDA যারা খাদ্য এবং 
ওষুধের গুণমান পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন-_তাদের কঠোর. পর্যবেক্ষণ- 
পদ্ধাত ও নিয়মনীতির পেছনে দাঁরঘস্থায়ী ক্রেতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ- 
ভামকা রয়েছে। বাইরের দেশের ক্রেতা সংগঠনগুলি, আজ সমাজে কণ 
ধরনের পরত ব্যবহৃত হবে, কোন পণ্যসাগগ্রশ উৎপাদিত হবে__তা 
নিয়ন্ত্রণের জায়গায় যেতে চাইছেন। শুধু পণ্য নয় পরিষেবা (5০:1০০)-র 
ক্ষেত্রেও তারা 'বাভন্ন আইন-কানুন প্রণয়ন করতে সরকারকে বাধ্য 
করেছেন--তা সে মোটরগাড় সারানো থেকে চিঁকৎসা--সমন্ত কিছুর 


ক্ষেত্রেই । তার সাথে এদেশের চিত্র কোনোভাবেই তুলনায় নয় ৷ 
সরকার হাসপাতালে সরকার যা কচু ওষুধ, অখাদ্য পথ্য, কিংবা কোনো 


ওষুধ না দিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে গেলেও অজ্ঞ ও সহায়সম্বলহীন রোগী 
তাই-ই মেনে নেয়-_সচরাচর প্রাতবাদ করে না সরকারকে আঁভযুক্ত 
প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


করে ক্ষাতপ্রণ চাওয়া তো দূরের কথা । এদেশে ক্রেতা সমবায় আন্দোলন 
বলতে পাইকাঁর দরে ভোগ্যপণ্য কনে তা একটুখানি সপ্তাদরে ভাগ করে 
নেওয়াটাই একমান্ উদ্দেশ্য হিসেবে পাঁরগাঁণত । কিন্তু সারা পাথবীতে 
ক্রেতা-আন্দোলনের আকার এবং আকৃতিতে একটা বড়োরকম পাঁরবর্তন 
ঘটে গেছে বিগত দুটো দশকে । এশিয়ার দেশগুলিতেও এই আন্দোলনের 
ঢেউ এসে পৌঁছেছে । যুরোপ-আমেরিকার ক্রেতা-সংগঠনগন্লো যেমন 
সরকার তরফে স্বীকৃত এবং সরকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গ:রুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা নিয়ে থাকে__তেমন অবস্থা এই দেশগরীলতে না ঘটলেও অনেক 
পণ্য ও ওষুধের ব্যাপারে থাইল্যাণ্ড কিংবা মালয়েশিয়ার ক্রেতা সংগঠনগুলো 
জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলেছে । তারই স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮৪ সালে 
ব্যাঙ্ককে “বিশ্ব ক্রেতা সমবায় সাঁমাত* (International Organisation 
of Consumer Union), সংক্ষেপে I0CU-র আঁধবেশন হয়ে গেল, যাতে 
৪২টি দেশের বিভিন্ন সংগঠন যোগ 'দিয়োছলেন । এই সম্মেলনে একনম্বর 
দা হিসেবে মানুষের প্রাথামক চাহদাগ্ীলর (খাদ্য-বন্তর-বাসন্থান-স্বাস্থা- 
স্যানিটেশন) গ;রূত্ব স্বীকৃত হয়েছে । অর্থাৎ একটা দেশে ভোগ্যপণ্য 
উৎপাদনের তালিকায় এগুলি প্রাথমিক গুরুত্ব পাবে__এই অবশ্য-প্রয়োজনীয় 
পণ্যগলর চাঁদা িটলেই অন্য ধরনের পণ্য উৎপাদনের প্রশ্ন উঠবে_-এমন 
কথা তারা বলছেন । পরিবেশ সুরক্ষার দাবও ক্লেতা-আন্দোলনের এক 
গুরুত্বপূর্ণ দাবি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে । এই সম্মেলনেই পৃীথবীতে 
নানাদেশে ব্যবহৃত ১২টি অত্যন্ত ক্ষাতকারক পোঁস্টসাইড নিষিদ্ধ করার জন্য 
{বশ্বব্যাপী জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে । 
যা এখন ‘Dirty Dozen’ নামে পারচিত । ওষুধের ব্যাপারেও বেশ কিছ 
নসদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । 1090ঢ-এর বিভিন্ন বিভাগ এগুলি দেখাশোনা 
করে। 

এটা হয়তো ঠিকই, ক্রেতা আন্দোলন পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার আমূল 
-পাঁরবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারবে, এমনটা নয় । কিন্তু এই আন্দোলনের মাঝে 
একজন সাধারণ ক্রেতা তার ভাষা খু'জে পান । এই আন্দোলন আজ সমাজ- 
কাঠামোর বহু গভীরে বহ প্রশ্ন ছ;খড়ে দিতে পেরেছে, যা বর্তমান 
অবস্থাটাকে আরো স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে সাহায্য করেছে__সন্দেহ নেই ৷ 
বাজারাভীত্তক অর্থনীতি (Market Economy) এবং তার চাঁরান্রক 
বৈশিষ্ট্যগীল বুঝতে এবং সেই অনুযায়ী ক্রেতা তার বিমূর্ত ধারণা থেকে 


ক্রেতা কিকেবলই ছবি|৫ 


বাস্তবে পদার্পণ করতে পারেন সহজেই । সেটা এই আন্দোলনের আর একটা 
বড়ো লাভ। কন্ু এসব বছদুরের কথা । এদেশের ক্রেতারা “জানার, 
আঁধকারণটুকুও (Right to be Informed) প্রাতষ্ঠা করতে পারে [ন-_ 
শিকংবা এব্যাপারে সচেতন নয় । যখন “নিরাপত্তার আঁধকার, (Right 
to Safety) নিয়ে বাইরের দেশে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হচ্ছে তখন এদেশে 
কলে-কারখানায়, রাষ্তা-ঘাটে সর্বত্রই প্রায় প্রাতাঁদন এট লাঞ্ছিত হচ্ছে, 
ভূনবন্ঠত হচ্ছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার আশ্বাসটুকুও। তাই এর 
পরেই প্রশ্ন ওঠে স্বাধীনভাবে কোনো কিছু নির্বাচন করার অধিকারের 
(Right to Choose) | এদেশের অজ্ঞ এবং অসচেতন ক্রেতা জানে-ই 
না ক তার আঁধকার, কি তার ক্ষমতা-_প্রয়োগ করার কথা না হয় ছেড়েই 
দেওয়া গেল । সবথেকে মজার কথা, এদেশে যে সব বিচক্ষণ ও জ্ঞানী 
“ক্রেতা'রা অহরহ রাষ্ট্রকাঠামো এবং সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও 
ধিক্কার ধ্বানত করে, সমাজব্যবস্থা পাল্টানোর ডাক দেয়, তারাও তাদের 
ব্যবহারিক জাঁবনে-_প্রন্তৃতকারক কিংবা ক্রেতা কর্তৃক প্রতারিত, ক্ষাতগ্রন্ত 
বা অপমানিত হলেও নীরবে তা সয়ে যায়। যে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়িক 
গোষ্ঠী এই রাষ্টরকাঠামোয় মূল নিয়ন্্কের ভুমিকায় রয়েছে _তাদের, 
বিৰুদ্ধে কোনো সক্রিয় ক্রেতা-আন্দোলন গড়ে তুলতে এরা কখনো সচেষ্ট 
হয় নি বা তাতে কোনো গুরুত্ব দেয় নি। উল্টে বরং আইন প্রণয়নের: 
ক্ষেত্রে এদেশের সরকার প্রচেষ্টা, তুলনায় বোধহয় বোশ সক্রিয় । প্রায় 
কোনো সাড়াশব্দ ছাড়াই ১৯৮৭-তে ক্রেতা-স্বার্থ বল (Consumer 
Protection Bill) আইন হিসেবে স্বাঁত পেয়েছে । একমাত্র “ফেডারেশন, 
অব হীওয়ান চেগ্তারস্‌ অব কমাস* আ্যাণ্ড ইণ্ডাচ্টি একটুখানি আপাতত 
তুলোছল protection (রক্ষা করা) শব্দাট নিয়ে । শব্দটা নাকি তাদের পক্ষে, 
মানহানকর। কারণ ক্রেতাকে রক্ষা করার অর্থ তারা আক্রান্ত”, সে-ক্ষেত্রে 
বিক্রেতা বা. প্রন্ুতকারকরা আক্রমণকারী হয়ে দাড়ায় । তাই; 
সেক্ষেত্রে তারা welfare  শব্দাট ব্যবহারের কথা বলোছল-__- 


রর তা গৃহীত হয় নি শেষ পৰ্যন্ত । এর আগেই নেই 
নেই করেও ১৯-টা আইন {ছল ক্রেতাদের রক্ষা’ করার জন্য-_ 
অবশ্য তাতে ক্রেতাদের স্বার্থ কতখান রক্ষা করা গেছে তা বলাই 
বাহুল্য, 


তবে এসব আইনের যথেষ্ট ফাক-ফোকোর ছাড়াও সাধারণভাবে, 
এদেশের ক্রেতাদের অজ্ঞতা অসচেতনতা এবং সংগাঁঠত কোনো প্রয়াসের, 


৬/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


অভাব এর পেছনে অন্যতম কারণ ৷ বর্তমানের আইনটি তুলনায় যথেষ্ট 
শাল্তশালী এবং এটি কার্যকর-অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে__যাঁদ ক্রেতারা সক্রিয়- 
ভাবে এর প্রয়োগে সচেষ্ট হন । এই আইনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন 
হলো যে__আইনটি শুধুমাত্র বেসরকার, কো-অপারেটিভ বা সরকারি 
(প্রথম পর্বে সরকার কারখানায় প্রন্তুত দ্রব্যসামগ্রীকে আইনের আওতার 
বাইরে রাখার চেষ্টা হয়েছিল) সংস্থায় উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 
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সাত বা তার আঁধক ব্যান্তি মিলে “সোসাইটি রোঁজস্ট্রেশন 
আযান্ট' মোতাবেক ফ্লেতা-সমবায় সাঁমাত গঠন করতে পারেন । 
বর্তমান আইন অনুযায়ী ফ্লেতা সমবায় সাঁমাত কোনো দোকান 
থেকে খাদ্য বা অন্য কোনো বস্তুর নমুনা সংগ্রহ করে দোকানদার 
এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনানৃগ ব্যবস্থা নিতে পারেন। 
ওজনে কম দেওয়া ইত্যাদর বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা নেওয়ার 
ক্ষমতা ফ্েতা-সমবায় সাঁমাতগুলোর রয়েছে । জেলা বা 
রাজ্যস্তরে যে সব ‘Consumer Redressal Forum’ তোর হয়েছে 
তাদের ভারতীয় বিচার বাঁধ (Indian Penal Code)-র ১৭৩ এবং 
২২৮ ধারা অনূযায়ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে । ফলে জানস- 
পত্রের আতীরন্ত দাম নেওয়ার ক্ষেত্রে,কংবা ‘স্থানীয় কর আতীরন্ত' 
(Local taxes extra) এই সব নানান কারচুপির বিরুদ্ধেও ক্রেতা 
জেলাস্তরের Redressal Forum-এর শরণাপন্ন হতে পারেন। 
খাদ্য, ওষুধ. কিংবা প্রসাধনে কোনো ধরনের ভেজাল 
সন্দেহে ক্রেতা একই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। এছাড়াও 
শ্রভেনশান অফ ফূড আযাডালটারেশন ত্যান্ট (Prevention of 
Food Adulteration Act), ওয়েট্স আ্যাণ্ড মেজারস ত্যাষ্্ 
(Weights & Measures Act), ড্রাগস আযান্ড কসমোটক আযান 
(Drugs & Cosmetic Act), এম আর টি শপি আন (MRTP 
£9) এবং ড্রাগস আ্যাণ্ড ম্যাজিক রোমাডস ত্যান্ী (Drugs & 
Magic Remedies Act)-এ যে-সব পাঁরবর্তন ঘটানো হয়েছে তাতে 
ক্রেতার হাত ি্ৎ শান্তশালী হয়েছে । 


৪২২১৬০৬১১১৬ 


ক্রেতা কি কেবলই ছবি|৭ 


থাকছে না__এই আইনের . সাহায্যে, একজন ক্রেতা যখন পরিষেবা 
(56:৮০) কনছে তখন সেই কাজ-এর গুণমান ইত্যাদির জন্য বিক্রেতাকে 
আঁভযুন্ত করতে পারে এবং তারজন্য বিক্রেতার কাছে ক্ষতিপূরণ দাঁব 
করতে পারে । সেক্ষেত্রে ট্রেন বা প্লেন দোরতে যাওয়ার দরুন, বা 
হাসপাতালে সাঠক চাকৎসা না পাওয়ার জন্য ক্রেতা হয়তো এই আইনের 
সাহায্য পেতে পারবে ৷ দ্বিতীয়ত, এই আইনবলে ক্রেতা কোনো সংগঠন 
ব্যাতরেকেই প্রন্তুতকারককে সরাসার কোর্টে আভযুন্ত করতে পারে; 
এর আগের আইনগ্লোতে সে-সুযোগ ছিল না। তাছাড়া, ধরা যাক 
কোনো ক্রেতা কোনো ভেজাল দ্রব্যসামগ্রীর জন্য ক্ষাতগ্রন্ত হলো, সেক্ষেত্রে 
পূর্বোন্ত নিয়ম অনুযায়ী মিউীনাঁসপ্যালটি বা কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের 
ওপর ভেজালবন্তু সংগ্রহ; লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি সরকার পদ্ধাত-প্রকরণের 
ওপর নির্ভর করতে হবে না। এই আইনের আওতায় রাজ্য ও বেন্দরীয়ন্তরে 
‘Consumer Protection Council’ গঠনের সুপারশ রয়েছে এবং জেলা, 
রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ক্ষাঁতপূরণের মামলা দায়ের .করা সম্ভব হবে। 
যেখানে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ১ লাখ টাকা বা তার কম তা জেলান্তরে, 
১ লাখ টাকা থেকে ১০ লাখ টাকার মাঁমাংসা রাজ্যন্তরে এবং তার বেশি 
হলে জাতী়ন্তরের বলে বিবেচিত হবে। তাছাড়া এই আইনের আরো 
একটা বিশেষত্ব হলো সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণের কোনো 'নাঁদস্ট সীমা এতে 
থাকছে না। আদালত তা যে-কোনো মান্রায় এট ?নধণরণ করতে পারে । 
Consumer Protection Council নানানভাবে ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষায় 
সাহায্য করতে পারে সন্দেহ নেই । কিন্তু অবশ্যই তার-ও আগে দরকার 
ক্রেতাদের নিজের অধিকারটুকু জানা ও বোঝা এবং সেই অনুযায়ী তা সাক্রয়- 


ভাবে রক্ষার দায়িত্বে এগিয়ে আসা । না হলে এই আইনাটও শেষ পর্যন্ত 
বইয়ের পাতায় আইন "হিসেবেই থেকে যাবে। 


সুত্র £ 
1. Consumer Power by T. W. Drury & W. L. Roper 
2. The Sunday Statesman Miscellany 35 8th Feb 
3. Insult or Injury by Charles Medwar 

4. VHAI Bulletin ; Sept ’85 
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রূপচর্চার নেপথ্যে 


নাভয়া না বনাকা ডিপ ক্রিনাসং ক্রিম না ভকো টারমা'রক ভ্যানাশং 
'রুম-_একটু দ্বন্দে পড়োছল সুপর্ণা । সেটা সমাধানের পুর দ্ব-গালে আলতো 


'বুজ-এর ছোপ নিয়ে, ঠেশটদুটো হালকা গোলাপি রংএর 'লপাস্টকে চুঁবয়ে 


আয়নার সামনে দাড়াল সে, পাউডারের পাফটা হাতে নিয়ে--“যাঁদও সে 
“ফেয়ার আযাগ্ড লাভলী” মেখে মুখটা আর একটু ফর্ম করার চেষ্টা করছে 
শবগত ছ-মাস ধরে, গ্রাস গালটাকে নরম রাখার জন্য মাখন, ডাল বাটা, 


‘লেবুর রস ইত্যাদির প্রলেপ প্রচণ্ড ননষ্ঠাসহকারে লাগয়ে আসছে বহাদন 


ধরেই, তরু আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে, এই স্বর্ণা ভ গোধুলতে নিজেকে 
গকভাবে মেলে ধরা যায়__গালের সামান্য দাগটুকুও কি করে 'মালয়ে দেওয়া 
যায়, তার ভাবনায় অস্থির হচ্ছিল সে এদিকে মেয়ে দেখার লোকে- 
দের আসার সময় হয়ে এলো, উত্তেজনায় তার প্রসাধনে সাজানো মুখের 
শচন্রট’ বার বার ভিজে গিয়ে তার সাজার গহসেবটা বড়ো গোলমেলে করে 
তুলছিল।__ 

এটুকু পড়েই গিন্নি ঝাপিয়ে পড়লেন আমার ওপর- দ্যাখো, ওসব মধ্য- 
'ুগীয় প্রথায় মেয়ে দেখার রেওয়াজ তোমার কালেই ছিল-_এসব আর হয় 
না এখন। আর সুন্দরের প্রাত, সৌন্দর্যের প্রীত আকর্ষণ_-এ-তো মানুষের 
সহজাত ধর্ম ; দেখার চোখ নেই, বোঝার মন নেই, তাই কায়দা করে মেয়ে” 
দের সাজার ব্যাপারটায় বাগড়া 1দতে চাইছো ৷ তাছাড়া ত্বকের স্বাস্থারক্ষা, 
চামড়ার শুল্রতা-_এসবের কি হবে শনি ? 

'সাত্যই, সুন্দরের প্রাত আমার কোনো জাতক্রোধ নেই ৷ সুন্দরের প্রাত 
আকর্ষণ থাকাটাও আমি কোনো অস্বাভাবিক বা অপরাধ বলে মনে কার না। 
আমার শকছু বিনীত প্রশ্ন রয়েছে সৌন্দর্য মাপবার মাপকাঠিগালকে ঘিরে । 
কারণ এই সমাজশীনধ্ণারত মাপকাঠিগালকে {ঘরেই গড়ে উঠেছে অসংখ্য 
পথ, (0501), বছ ভ্রান্ত-সংকার, আর তারই সুযোগে প্রসাধনের এক বিশাল 


কারবার গড়ে উঠেছে বিশ্বজোড়া ৷ 
রূপচর্চার নেপথ্যে!৯ 


হ্যাঁ, যে কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গোছ-__তা হলো এই সমন্ত প্রসাধন 
যা দরে সাজা, বা নিজেকে সাজানোর হরেকাবধ পদ্ধীত আজকের দিনে 
চলছে, তা 'কন্কু মূলত মেয়েদেরকে কেন্দ্র করেই । পুরুষদের ক্ষেত্রে কদাচিতই 
তার প্রয়োগ হরে থাকে । কিন্তু সেটাও বড়ো কথা নয়। গোড়ার কথা 
হলো, মেয়েদের সৌন্দর্য নির্পিত-নির্ধারত হয় পুরুধদের রুঁচর মাপকাঠিতে ; 
তাদের ভালো লাগার চোখে ; তাদের চাওয়ার প্রকাশে । তাই প্রথমেই 
সৌন্দর্যের মাপকাঠিটার নিরপেক্ষতায় বিরাট একটা প্রশ্ন থেকে যায় । হয়তো 
সাঁত্যই সৃপর্ণাদের মধ্যযুগীয় কায়দায় নিজেদেরকে 'পাঁরবেশন' করতে হয় না 
আজকের 'দিনে। কিন্তু সেই “মেয়ে দেখা”-র বিশেষ ব্যাপারটায় বিশেষ কোনো 
পরিবর্তন ঘটেছে ?ক? পদ্ধাতটার হয়তো সামান্য কিছু অদলবদল ঘটেছে, 
কিন্তু ‘মেয়ে দেখা"-র মূল বিষয়বন্ুটি আজও অপাঁরবাঁতত রয়ে গেছে । 
অর্থাৎ মেয়োট দেখতে কতখান সুন্দরী সেটাই আজও প্রধান বিবেচ্য বিষয় ৷ 
আর মেয়েটিকে সুন্দরী হতে গেলে তার কি ক থাকা উচত-_ এবব্যাপারেও 
বেশ কিছু সাধারণ নিয়ম রয়েছে 
প্রথমেই আসে গায়ের রংএর কথা । ফসণ হওয়াটা জরুরী__যত বেশি 
ফর্সা তত বোশ সমাদর তার। এর পরই আসে শরীরের কথা । পেলব- 
কোমল অর্থাৎ বেশ গোলগাল একটি মেয়ের কদর অনেক বোঁশ-_তুলনায় 
যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান বা একটু পেশল শরীরের মেয়েদের থেকে ; সৌন্দর্য মাপবার 
পাললাটি ঝুলে রয়েছে নরম-নধরের প্রাত। আবার দেখুন, শরীরের সৌন্দর্য 
মাপার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে মূলত লক্ষ্য রাখা হয় মুখের প্রাত-_সমন্ত 
শরারটা হিসেবের খাতায় অনেক পেছনের দিকে পড়ে যায়-_আর স্বভাবতই; 
প্রসাধন সামগ্রীগুলও বোশ বেশি করে চলে আসে মুখের 'স্বাস্থ্যরক্ষা ও. 
কারুকার্য’ সৃষ্টির দায়িত্বে । এরপর মুখের সৌন্দর্যের বিচার হয় তার গঠনের, 
বোচন্্র ওপর, চোখ-কান-নাক ইত্যাদির আকার-আক্কীতর ওপর । এ 
ব্যাপারে রয়েছে ভীষণ রকমের জটিলতা, তা আবার ব্যান্তাবশেষের পছন্দের, 


ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল । এই জটিলতায় না গিয়ে একটা কথা বোধহয় 


এব সহজেই বলা যায়,মানুষের সৌন্দর্য মাপবার মাপকাঠিটি বড়ো বোশ এক-- 
পেশে এবং অসম্পূর্ণও বটে। 


একটি মানুষের সৌন্দর্য ক নির্ভর করে না তার' 
ব্যান্তত্ব বিকাশের পরিপূর্ণতায় ? একটি মানুষের সামাগ্রিকতায়-ই তো 'বচার্য 
হওয়া উচিত-_সুন্দর নামক ?বশেষ মানাবক অনুৃভাতিটির । শরারের বিশেষ: 
ব দেখা বা যাচাই করার এই পদ্ধীতটিতে তাই 
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ফাক রয়েছে অনেক । দৌন্দর্য কখনও [নর্পত হয় গায়ের রঙ-এর ওপর” 
কোথাও মুখের আদলে, কোথাও বা শরীরের বিশেষ কয়েকটি অংশের, 
মাপের ওপর । ব্যাপারগুলি যদি একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবেন__দেখবেন 
এই মাপকাঠিগুলি দিয়ে পৌন্দর্য মাপবার এই প্রক্রিয়াটি একট অযৌন্তক, 
হাস্যকর প্রয়াস বলে মনে হবে ৷ কিন্তু আমাদের মননে-রচিতে তা এমনভাবে 
শেকড় গেড়ে রয়েছে যে__ অন্যরকম কিছু ভাবাটাই সেখানে অস্বাভাঁবক*. 
অন্য ছু বলাটা অবান্তর বলে মনে হবে অনেকের কাছেই । 

থাক সে কথা । মানুষের সৌন্দর্যের বিচার সামাগ্রক ব্যান্তত্বের বকাশের- 
মাপকাঠিতে না মেপে শুধুমাত্র শারীরিক গঠনের স্কেলে যারা বাধতে ইচ্ছুক 
তাদের সেই স্কেলাটকে ধরে নিয়েই এবার আসাছ আমার বন্তব্যের দ্বিতীয়, 
অংশে অর্থাৎ শরীর ও মুখের গঠনের কথায় ৷ এখানেও একটা কথা বলে 
নই-_একটা মানুষের মুখের আদল দেখে তাকে প্রায়শই চিহ্নত করা হয় 
“সার্প”, ব্রাণ্ট' বা “স্মাট’ বলে__প্রায়শই ব্যবহৃত হয় “চোখ-মুখে বুদ্ধমত্তা’র-- 
ছাপ-_এগুলি আরেক ধরনের ল্রান্তাবলাস । (এ যেন মানুষের বুদ্ধ-রুচ- 
মনন সমন্ত কিছু নির্ধারিত হয়ে আসে মায়ের পেট থেকেই । ) স্বভাবতই এই 
মুখাটর গুরুত্ব বুঝে “প্রসাধন ব্যবসায়'রা এবং আধুনিক যুগে “প্লাস্টিক 
সার্জন'রা যে বিশাল ব্যবসার ফাঁদ গড়ে তুলবেন তাতে আর অবাক হবার" 


আছে ক? 
এবার বরং সরাসাঁর চলে আস দেহের কথায় । দেহের লাবণ্য, চামড়ার 


মসৃণতা ও উজ্জ্বলতার গ্রাত সকলেরই আকর্ষণ রয়েছে । কিন্তু এই 'লাবণ্য” 
‘উচ্দ্বলতা’ বিচার হয় কিসের নারখে ? কিছু বাঁধা ছক রয়েছে পুরুষদের, 
যাঁদ সত্যই তা 


চোখে__সেই অনুধায়ী লাবণ্য ইত্যাদির মূল্যায়ন হয় । 
না হতো, তাহলে সর্বপ্রথম চলে আসতো “স্বাস্থ্যের কথায় । পাঁরামত পুাণ্টই 


হলো স্বাস্থ্যের এবং দেহসৌম্ঠবের মূল বুঁনয়াদ । এই যে আমরা ‘নরম! 
'কমণীয়” শরীরের কথা বাল তাতো ধনর্ভর করে শরীরের পুষ্ট ও কর্মক্ষমতার' 
ওপর । আমাদের ঠিক চামড়ার দনচে থাকে একটি স্তর, যাকে বলে সাব” 
কউটোনয়াস টিসু (Sub-cuteneous ॥55U৪) । এই স্তরে চাঁব জমার উপর 


ননর্ভর করে শরীরটা কতখানি গোলগাল এবং কমনীয় হবে । শারীরক পাঁর- 


করে কাজকর্ম করা ও শরারচর্চার ওপর | মুখের 


সমগ্র শরণরের থেকে 'বাছন্নভাবে ঘটতে পারে না, ঘটা সম্ভব নয়__কথাগীল, 


রূপচর্চার নেপথো|১১, 


বোধহয় সবারই জানা । চমড়ার সুস্থতা এবং উজ্জ্বলতা নির্ভর করে সেই 
“একইভাবে শরীরের প্ুণ্টির ওপর, পাঁরবেশের ওপর-__অর্থাৎ যে সামাজিক ও 
প্রাকীতক পাঁরবেশে তার শরীর লালত-পালিত হচ্ছে__তার ওপরই | রোদ- 
জলে ভেজা শরীরের আদল, অট্রালকার অন্তঃপুরে লালত শরীরের থেকে 
আলাদা হতে বাধ্য- সেটা স্বাভাবক। কিন্তু দেহসৌম্ঠবের মাপকাঠিটি যাঁদ 


ফাঁকটা ভরতে আমদানি হয় 
যুক্তির ওপর ভর করে আসে, 
‘বাচ’, “সৌনদর্ষে'র বাহন হয়ে । 


স্কুটনের আকর হসেবে দেখতে চান দেখতে পারেন, আম কোনো দূর্হ 


j ন, মূলত ‘শরার-পারচর্যা'য় প্রসাধনের 
ছমিকাকে একটু যাচাই করে দেখবার প্রচেষ্টা মান্র। 


খে মাখার ক্রিমের কথাতেই আসা যাক । বাজারে বহুঁবধ নাম-দামি 
ক্রিম রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের শ্রেম্ঠতা”-র বড়াই করে থাকে_ চামড়ার 
সুস্থতা ও গুচ্ভ্বল্য বজায় রাখতে বিরুদ্-পাঁরবেশের আঘাত থেকে বাচাতে 


এগাল যে ‘অতুলনায়’ এমন দাবি প্রায় প্রত্যেক ক্রিম ব্যবসায়ই করে থাকে । 
এছাড়াও অনেকে দাঁব করে, মুখের দাগ 


করে । অবশ্য আবহাওয়া খুব শৃচ্ক (যেমন শীতকালে) বা খুব কড়া রোদ হলে 
তখন বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে । এছাড়া আমাদের শরীরের 
চামড়ায় রয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকারী জীবাণু যা বাইরের ক্ষতকারক 
জীবাণুদের শরীরে ঢুকতে বাধা দেয় । আমাদের চামড়ার আরো একটা" 
{বিশেষ ধর্ম হলো, অনেকটা সাপের মতো খোলস ছাড়া__অবশ্য এ-খোলস' 
খালি চোখে দেখা যায় না, সবসময়ই চামড়ার নিচের স্তরে নতুন কোষ সৃষ্ট: 
হয়ে চলেছে, তারা একটু একট; করে ওপরে উঠে আসে এবং সব থেকে 
বাইরের কোষগুলি তখন ঝরে পড়ে যায় । এক কথায় বলতে গেলে, চামড়ার 
গুচ্জ্বল্য ও লাবণ্য নির্ভর করে শরারের স্বাভাবক প্রক্টর ওপর এবং: 
{নিজেকে রক্ষা করবার, সুস্থ রাখবার, নিজস্ব পদ্ধাত রয়েছে চামড়ার 
নিজেরই । 

অনেকেই প্রশ্ন করবেন তবে কি ক্রিমগঠীলর মুখে মাখার কোনোই; 
প্রয়োজন নেই ? সে-কথায় আসার আগে আমরা একট? দেখে নিই, এই 
মুখে মাখার ক্রিমগ্ীলতে কি থাকে ? বাজারে. বহুধরনের "রুম রয়েছে__ 
যেমন সাধারণ ক্রিম, কোল্ড ক্রিম, ভ্যানীশং ক্রিম, ভিটামিনযুন্ত বা ভেষজ-- 
যুক্ত ক্রিম ইত্যাদ। তবে সাধারণভাবে ভ্যানাশং ক্রিম ছাড়া অন্য. 
ক্রিমগযীলতে থাকে মূলত-_এক, কোনো ধরনের তেল তা ভেষজ তেল 
(যেমন আলভ তেল) বা কোনো মিনারেল তেল হতে পারে, তবে মিনারেল: 
তেলগঢ়ল দামে অপেক্ষাকৃত সন্তা বলে সবাই সাধারণত এগদীলই ব্যবহার, 
করে থাকে ; দ্বই, এ-ছাড়া থাকে কোনো এক ধরনের চাঁব তা প্যারাফিন 
বা ল্যানোলন হতে পারে বা অন্য কোনো চাঁবও হতে পারে; তন, আর 
থাকে মোম জাতীয় পদার্থ (%2%) যেমন মৌচাকের মোম (bees wax) I 
এগঢ়ল মেশানো থাকে জলের দ্রবণে ৷ সাধারণভাবে জলে তো তেল বা 
চাঁব মেশে না, তাই এগুলকে জলে মেশানোর জন্য ব্যবহার করা হয় 
কোনো একধরনের িশ্রক (emulsifier) | আর ক্রিমগদীলতে থাকে 


বিভিন্ন ধরনের মুগা গদাথ। এগার আধো ভানাশং কিমের 
তফাৎ এখানেই যে, তেলের বদলে সেখানে থাকে গ্লিসারিন আর মোম 


জাতীয় পদার্থের বদলে সেখানে মেশানো হয় "স্টয়ারক আাসড । আর 
এই যে ভ্যানাশং ক্রিম মুখে মাথার পর মালয় যায় ( যার জা এর পি 
ভ্যানাশং ক্ৰিম ) তার কারণ হলো ভ্যানিশিং ক্রিম-এ ব্যবহৃত পদার্থগাীলর 
যে মিশ্রণ তোর হয় তা মুখে মাথার পর খুব পাতলা একটা আবরণ ফেলে 

রূপচর্চার নেপথ্যে! ১৬ 


গ্চামড়ার ওপর ; আর এর গলনাঙ্ক চামড়ার উত্তাপের থেকে বেশি, ফলে 
অন্যান্য ত্রমের মতো এটা চটচটে হয় না, 'কন্তু মুখটাতে একটু হালকা আভা 
এনে দেয়__এর ওপর ফেস পাউডার ইত্যাঁদ লাগাতে স্ীবধা হয়। আর 
“ডপ-ক্লিনাসং ক্রিমগনীলতে তেলটি অবশ্যই কোনো মিনারেল তেল ( পেট্রো- 
লিয়াম থেকে তৌর হয় ) এবং তা যথেষ্ট পারমাণে মেশানো থাকে। 
কোনো একটা ক্রিম কতখানি নরম বা শন্ত হবে তা নির্ভর করে এই মিনারেল 
তেলের ওপরই ৷ 
এই 'ক্রিমগদীল, বিশেষত ক্রিনাসং ্রিমগলি, মুখের ময়লা পরিষ্কার 
করতে সাহায্য করে ; মূলত মিনারেল তেলটির উপাস্থাতর জন্য । কিন্তু 
- এর বেশ ব্যবহার .মুখের চামড়ায় থাকা চাঁব গাঁলয়ে দেয়। তাই 
সাবধানতা অবশাই প্রয়োজন । অনেকেই ক্রম দিয়ে মুখটি পারচ্কার করার 
পর দ্বিতীয়বার এটি ব্যবহার করে যাতে মুখের তৈলান্ত ভাবটি বজায় 
থাকে । কিন্তু শরারের চা, যা কিছুটা নষ্ট হয়ে যায় এই ধরনের ক্রিম 
ব্যবহারের ফলে, তা কিন্তু এভাবে ফেরানো যায় না__কারণ এই 
ক্মগুলিতে ব্যবহৃত তেল মানুষের শরীরের চাব থেকে গুণগতভাবে 
আলাদা । তাছাড়া এই ক্রিমগ্লীলর আরও একটা অসুববধা হলো যে, মুখের 
তেল-তেলে ভাবটা কখনোই পুরোপুঁর মুছে ফেলা যায় না। অথচ খুব 
সহজেই মুখের ময়লা মুছে ফেলা যায় কোনো সাবান ব্যবহার করে। 
এতে খরচ অনেক কম হয়__অবশ্য অনেকের ক্ষেত্রে মুখের চামড়ায় খস-খসে 
ভাব আসে ৷ সেক্ষেত্রে মুখ ভালো করে সাবান 'দয়ে ধোয়ার পর, যে 
কোন ভেষজ-তেল ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেটাই হবে শরীরের 
পক্ষে অনেক স্বাভাবিক একটি প্রাক্রয়া । 
অবশ্য ক্রিম ব্যবহারের অন্য যে কারণগুল রয়েছে তা হলো- বাইরের 
খুলো-ময়লা, রোদ বা শৃক্ষতার হাত থেকে বাচানো। এটা ঠিকই, এতে 
ব্যবহৃত তেল বা চাঁব মুখের ওপর একটি আবরণ গড়ে তোলে এবং 
চামড়ার থেকে জলীয় বাষ্প দূরীকরণে বাধা দেয় । ফলে চামড়া ফাটা 
(বিশেষত শীতকালে ) বন্ধ হয়। রোদের খর প্রকোপকে কিছুটা 
আড়াল দিয়ে রাখে এই আবরণ ৷ কিন্তু অধিকাংশ ক্রিমের তৈলান্ত ভাব 
কার্যত ধুলো-ময়লাকে আটকে রাখতেই সাহায্য করে-_বিশেষত ধুলো- 
কালি অধ্যুষিত শহরাণ্ডলে । এখানে আর একটা কথা বলে নই, কোল্ড 
ক্রিমগলরও তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই (অনেকে দা করেন যে, এতে 
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ল্যানোলন ব্যবহৃত হচ্ছে, যা শরীরের নিজস্ব চাঁবর কাছাকাছি )। আর 
ভ্যানাশং ক্রিমগুলি সম্পর্কেও একটা কথা বলার আছে__এগুল বোশ 
ব্যবহার করলে চামড়ায় একটা জ্বালা জ্বালা ভাব অনুভূত হতে পারে 
কারণ এগাল আবার চামড়া থেকে জলীয় পদার্থ শোষণ করে। ভ্যানাশং 
ক্রিম মেক-আপ এদেশে বহুলপ্রচালত হলেও, বাইরের দেশে এর ব্যবহার 
ক্রমশই কমে আসছে, কারণ মেক-আপের জন্য অন্য বন্থাকছুই (যেখানে 
ভ্যানাশং ক্ৰম মেখে মুখে একটি আবরণী ফেলে মেক-আপ করার দরকার 
হয় না) আজ বাজারে চলে এসেছে, যা সরাসাঁর মুখে লাগানো যায় । 

মুখের ক্রিম সম্বন্ধে অন্যান্য যে-সব দাঁব কোম্পানগন্ীল করে থাকে 
তার একটি হলো, চামড়ায় প্রাষ্ট যোগাতে ভটামন-এর ব্যবহার । 
সাধারণ ভাবে বলা যায়, ভিটামনের অভাবে চামড়ার ওচ্ভ্বল্য নষ্ট হওয়াটা 
এক বিরল ঘটনা । আর তা যাঁদ কখনো হয়েও থাকে তার পূরণ ক্রিম 
'দয়ে করা সম্ভব নয় । ওভাবে চামড়ায় ভিটামিন পৌছে দেওয়া যায় না 
যাঁদ একান্তই তা দরকার ঘটে তাহলে প্রয়োজনীয় খাদ্যের মাধ্যমেই তা 
পূরণ করতে হবে । 

অপর যে-দাবিটি বহু ক্রিম-বিক্রেতা করে থাকে তা হলো মুখের রঙ 
ফর্সা করে দেবার চমকপ্রদ যুক্ত । চামড়ার ঠিক ওপরের শর, যাকে বলা 
হয় এাঁপডারামস (Epidermi5), তাতে এক ধরনের কোষ থাকে, তাকে 
বলে মেলানোসাইট-_এরা তোঁর করে মেলানন (Melanin) | এই 
মেলাননের ওপরই শরীরের রঙ কতখানি কালো বা ফর্সা হবে তা 'নর্ভর 
করে। ফর্সা হওয়ার প্রাত আমাদের রয়েছে এক অসাধারণ মোহ । 
তাই স্বভাবতই এধরনের বিজ্ঞাপনের প্রাত আকৃষ্ট হন অনেকেই । কিন্তু 
মজার ব্যাপার হলো, ক্রিমগ্লিতে যে-সব রাসায়ানক সাধারণভাবে 
রয়েছে তাদের কোনো ক্ষমতাই নেই “মেলানিন? তৈরির ্রাক্রয়াটিকে কোনো- 
ভাবে প্রভাবিত করার । তবে একটা অভিজ্ঞতা বোধ হয় সবারই আছে__ 
রোদে বেশ ঘোরাঘ্ীর করলে শরীরের রং তামাটে হয়ে যায়; তার 
কারণও কিন্তু এই “মেলানন” | সূর্যের আতবেগদনী রাশ (Ultra-violet 
£9) চামড়ার ওপর পড়লে কোষগযীল উত্তোজত হয় এবং মেলানিন-এর 
আধিক্য ঘটে ৷ 

তাই য়ুরোপের বহু মানুষই শরীরে একট: তামাটে ছাপ আনার উদ্দেশ্যে 
সূৰ্যন্নান (5॥n-৮৪t৮) করে থাকেন । কব এই রঙও দীর্ঘস্থায় হয় না । 
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কারণ আমাদের শরীরে মেলানন যেমন একাঁদকে তোর হচ্ছে, তেমান 
স্বাভাঁবক শারণরবৃত্তীয় কারণে তা ভেঙেও যাচ্ছে ক্রমাগত ৷ পুরোনো 
মেলানন ভেঙে নতুন মেলানিন তার জায়গায় স্থান নিচ্ছে। এভাবেই 
শরীরের পূর্বের রঙ কিছুদিন পরেই ফিরে আসে । এই কারণাঁটর জন্য 
আমাদের শরীরে কাটা-ছেণ্ড়া ইত্যাঁদ সেরে ওঠার পর কিংবা ব্রণের জন্য 
যে কালো দাগ পড়ে তাও কছুঁদনের মধ্যেই মুছে যায়__-এবং এটা কোনো” 
ক্রম বা মলম ইত্যাদি ব্যবহার ব্যাতরেকেই সম্ভব । অবশ্য কিছ; কিছু 
ক্ষেত্রে এই কালো দাগ দীর্ঘস্থায়ী হয় । সেক্ষেত্রে দেখা যায়, চামড়ার এই” 
মেলানিন যা সাধারণত চামড়ার ওপরের স্তর অর্থাৎ এঁপডারামসে 
(Epidermis) থাকে তা যখন নিচের গ্তর অর্থাৎ ডারামিসে (De"i5) চলে 
যায় তখন এই রঙ দীর্ঘস্থায়ী হয় । এসব ক্ষেত্রে কোনো মলম তা সে যে 
নামেরই হোক না কেন, কোনো কাজ করতে পারে না। ডাল বাটা, 
ডাবের জল, মাখন, সর কোনো িছ?রই কোনো কার্যকর ক্ষমতা নেই এই” 
কালো রঙ তুলে দেবার । মাখন-সর-ডাল বাটা এগহাল চামড়ার লালত্য 
বা স্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রেও কোনো বশেষ ভূমিকা পালন করে না। 
এইসব পদার্থগ্ুল 'দয়ে মুখে ম্যাসাজ করার জন্য মুখের রন্ত সঞ্চালন কিছুটা 
বাঁধ পেতে পারে । অবশ্য সাধারণভাবে মুখে রন্ত সণ্টালন যথেম্টই,. 
সেখানে ম্যাসাজের বাড়ীত কোনো প্রয়োজন নেই । তবে কেউ যাঁদ সর- 
মাখন "দিয়ে মুখ পািদ্কার করতে চান অসুবিধে নেই, যাঁদ খরচে পোষায় । 
সাধারণভাবে ক্রিম, ইত্যাঁদ সূর্যের আতবেগুনী রাশ্ম আটকাতে পারে 
না_কছ; কিছ; রাসায়ানক ( ক্যালামন ) আঁতবেগুনগ রাশ্ম কিছুটা 
আটকানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে । তবে সেক্ষেত্রে ক্রিমটি রান্রতে ব্যবহারের 
কোনো যৌন্তকতাই থাকে না এবং সূর্যের আলোতে বেরোনোর প্রাক্কালে, 
মাখার প্রয়োজন হয় । সাধারণভাবে আমাদের মতো দেশের জলহাওয়ায় 
(যা আন্ন“ ও উষ্-_একমান্র শীতকাল ছাড়া) ক্রিম-এর মতো কোনো 
তেলতেলে সামগ্রী মুখে মাথা, বলতে গেলে কোনো কাজেই আসে না-_না 
মুখ পারদ্কার করতে, না চামড়ার “সুস্থতা” বজায় রাখতে । শীতকালে 
চামড়ার শুষ্কতা রোধ করতে "গ্রসারন বা অলিভ তেলের ব্যবহারই যথেষ্ট ॥ 
বাভন্ন ভেষজসমৃদ্ধ ক্রিম আজ বাজারে এসেছে । ( ভেষজটি কখনো হলুদ, 
কখনও অন্য কোনো সামগ্রীও হয়ে থাকে )। বারবারই দাবি করা 
হয়__এগুঁল প্রকাতর থেকে আহারত, তাই এর ব্যবহার “স্বাভাঁবক' চর্স- 
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পাঁরচর্যার অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হওয়া উচিত । মজার ব্যাপার হলো, 
প্রকৃতিতে তো অনেক ভেবজই রয়েছে, হঠাৎ এই কয়েক ধরনের ভেষজ 
চামড়ার কি উপকার সাধন করবে ? কিন্তু এর কোনো ব্তসন্মত ব্যাখ্যা 
বা পরীক্ষাণীনরীক্ষার কথা কোথাও জানা যায় নি। এগুীলতে মূলত 
ক্রেতাদের আবেগকে ব্যবসার স্বার্থে বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগানো 
হচ্ছে। কারণ চামড়ার উজ্জ্বলতা বা সুস্থতা বাইরের থেকে কোনো মলম 
ব্যবহার করে বজায় রাখা যায় না, তা আগেই ব্যাখ্যা করোছ । আর 
সত্যই যাঁদ প্রকাতির কাছাকাঁছ থাকার কথা ভাবা হর তবে তো পাঁরবেশের 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে থাকাটাই যুন্তযুন্ত এবং এদেশের হাজার হাজার মানুষ 
কোনো '্রিম-মলম ব্যাতরেকেই চামড়ার উচ্জ্বলতা ও সুস্থতা বজায় রেখেছে 
ও রাখছে । আসলে নরম ‘তুলতুলে’ বা ‘ফসা’-র গুরত্বাট তুলনামূলকভাবে 
সৌন্দর্য বিচারের মানদণ্ডে জাঁকয়ে না বসলে বোধহয় এমনটি হতো না। 
ইদানীং ক্রিমগ্নুীলতে আরো দু-টি {জিনিসের ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়ছে। 
একটি হলো “ভিটামিন-ই” এবং অন্যাট ‘হরমোন’ | “ভটামন-ই’-র প্রচার 
রূপকথার গল্পকেও হার মানায় । চামড়ার দাগ ও ভাঁজ পড়া তুলে দেওয়া 
থেকে শুরু করে চামড়ার ওজ্জবল্য বাড়ানো, এমনাক হৃত-যৌবন ফিরিয়ে 
আনার দাঁবও এতে জুড়ে দেওয়া হয় । বলাবাহ'্ল্য এগ্ীল আদৌ কোনো 
বৈজ্ঞানক পরাক্ষায় প্রাতষ্ঠিত হয় নি । আর হরমোনের ব্যবহার হয় একট; 
অন্যভাবে । বাচ্চা প্রসবের পর গর্ভাশয় থেকে বৌরয়ে আসে প্রাসেণ্টা 
(Placenta—চFলাত কথায় যাকে বলে ‘ফুলপড়া’), তা সংগ্রহ করা হয় 
হাসপাতাল ও নাঁ্সং হোমগ্জীল থেকে । এমনাক আমাদের দেশে এবং 
এই কলকাতার মেঁডক্যাল কলেজগলিতেও কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত 
“এজেন্ট'রা রয়েছেন তা সংগ্রহ করার জন্যে ৷ 
এই প্লাসেণ্টা থেকে ওষুধ কোম্পানরা তৈরি করেন হরমোন ৷ আর 
ক্রিম-প্রসাধন ব্যবসায়িরা এই প্লাসেণ্টা-এক্সটরাই (Placenta-extract) মেশান 
তাদের প্রসাধনসাগপ্রীতে । এমন একটি ধারণাও অনেকেরই রয়েছে 
যে, এর ব্যবহারের ফলে বৃদ্ধের শরীরের চামড়াও £শশুর মতো পেলব-কমনীয় 
ও ভাঁজহণন হয়ে উঠবে । যাঁদও এটি একটি অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা মাত্র! 
এছাড়া জীব-জব্ুর হাড়_তরুণাস্থি (0৭11286) থেকে সংগ্রহ করা হয় 
..একোলাজেন? (০০1198০) এবং মেশানো হয় নানান “ফেসশীক্রমে'+__একই, 
এক অদ্ভুতুড়ে বিশ্বাসে-_তা নাক চামড়ার সঠিক বয়েসকে লুকয়ে রাখতে 
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পারবে । এই কোলাজেন প্রয়োজনে সংগ্রহ করা হয় মৃত ভ্রণ থেকেও । 
এর ব্যবহার প্রভূত ; বিশেষত বিদেশী 'ক্রমগ্ীলতে । শুধু কোলেজেন নয়, 
ভ্রণ-এর স্প্লীন (521৩০) লিভার ইত্যাঁদ গঁ2াড়য়ে পুরে দেওয়া হয় ক্রিমে 
এবং দাঁব করা হয় একদম টাটকা কোষ মেশানো রয়েছে এতে যা 'ফারয়ে 
দেবে চামড়ার হৃত-যৌবন। যুরোপ-আমোরকায় এ-সব ক্রিমের কদর খুব 
বোশ- ফ্রান্সে ১৯৮০ সালেই প্লাসেণ্টা, ভ্রণের স্প্লীন এবং লিভার 


যথাক্রমে ৬৩০ টাকা, &৬০ টাকা ও ৪২০ টাকায় বানর হতে 
দেখা গেছে। 


এর সঙ্গে প্রসাধন বিক্রেতাদের প্রচারকৌশল তো রয়েছেই । সাধারণ 
ক্রেতা কিভাবে মোত হন 'বজ্ঞাপনের প্রচারে তা বাজারে একটি ক্রিমের 
বাকি দেখলেই বোঝা যায় । হিন্বস্থান {লিভারের “ফর্সা, করে তোলার 
ক্রিম ‘ফেয়ার ত্যাণ্ড লাভল?, বিক্রি হয় বছরে ৪ কোটি টাকার ওপর ৷ 
ভারতবর্ষের মতো দেশেও প্রসাধনের ব্যবসায় বছরে ১৫০ কোটি টাকা 
লেনদেন হয়। শুধু পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের মানুষেরা সমগ্র 
প্রসাধনের ৩৫% ব্যবহার করে- তারা মূলত ক্রিম এবং চোখের জন্য ব্যবহৃত 
প্রসাধনগণলর ক্রেতা । দাঁক্ষণ ভারতে ট্যালকাম পাউডার ও 'লপাঁস্টকের 
বাজার বাড়বাড়ন্ত। আজ বড়ো বড়ো শহরে বিউটি পারলার গাঁজয়ে 
উঠছে ব্যাঙের ছাতার মতো-_কলকাতা শহরও তার ব্যতিক্রম নয় ৷ 
প্রসাধনের এই ব্যবহার আজ শুধু শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলের আনাচে-কানাচেও 
ছাঁড়য়ে পড়েছে । পাঁরামত আহার ও শরীর পরিচর্যার জায়গা দখল করছে 
ক্রিম, পাউডার, লিপাস্টক, নেল-পালস ইত্যাঁদ সব প্রসাধন । তাই 
'ল্যাকমে”র ব্যবসা একলাফে চড়ে গেছে ১১৯ কোটি টাকায়, পিগুস”শএর 
ব্যবসা ২০ কোটি টাকারও বেশি । সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে “ভকো ল্যাবরেটর?” 
ও “ডাবর*; তাদের মূলধন---ভেষজ নামের মাহাত্ম্য’ ! প্রসাধন 
ব্যবহারের প্রতি পুরোনো দৃষ্টিভাঁঙাও পাল্টে যাচ্ছে, জন্ম নিচ্ছে নতুন 
রুচির । আজ বহ; মাহলাদের কাছে প্রসাধন ব্যাতরেকে জীবনটাই অর্থহীন 
হয়ে পড়ে ; শহরের বহু মাঁহলাকে দেখা যাবে যারা মাসে ৪০-৫০ টাকা 
খু প্রসাধনের পেছনে খরচ করছেন-_অন্তত সমণক্ষায় তাই জানা যাচ্ছে। 


ক্রিম ইত্যাদর দামের কথায় আপাতত আসছি না। 
রাসায়নিকের বাজার-দর থেকে আপানই হিসেব করে দেখে 
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এতে ব্যবহৃত 
নিতে পারেন 


ক বপুল পারমাণ লাভ করে স্রেফ এক শাশ মুখে-মাখার ক্রিম বিক্রি 
করে। 

সুত্র £ 

1. Foods Drugs & Cosmetics ; Thakkamma Jacob 


2, The Beauty Boom ; India Today, March 31582 


3. Utusan Konsumer ; March 86 
[ এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত সমস্ত হিদেব-নিকেশ ১৯৮২ সালের পরিপ্রেক্ষিতে পাওয়া । ] 


0 স্মরজিৎ জানা 


লিপস্টিক ও কুৰ্মার বিপদ 


শবশ্বাস করবেন, প্রথম যখন লিপস্টিকের ব্যবহার শুরু হলো তখন তার 
রঙ ছল সাদা ! উদ্দেশ্য-__ঠোঁট ফাটা বন্ধ করা, ফাটা ঠোঁটের জ্বালা 
কমানো । আজকের দিনের লিপাস্টকও মূলত এ দুটো এবং সাথে সাথে 
আরো অন্যান্য ছু কিছু উদ্দেশ্য সাধন করছে। 

দক 'দয়ে গলপাঁস্টক তোর হয় জানেন? মোম, রোড় বা প্যারাফন, 
ক্যাঞ্টর-অয়েল ইত্যাঁদ জাতীয় কোনো তেল, চার্ব-_যেমন ল্যানোলিন বা 
হাইড্রোজেনেটেড ক্যান্টর, সুষ্ধান্ধ, রঙ, বিষক্রিয়া নষ্ট করতে পারে 
এমন কোনো ওষুধ (anti-toxidants) ইত্যাদ | 

ভালো [লপা্টকের মানদণ্ড বক ? একটা আদর্শ লিপস্টিককে হতে 
হবে আকর্ষণীয় । অনুভবে এবং দেখতে একই রকম হতে হবে। এর 
গলনাঙ্ক দেহের তাপমান্রার থেকে অবশ্যই বেশ হতে হবে। লিপাস্টক 
ঠোঁটে সহজেই লাগানো যাবে, চারাঁদকে সমানভাবে লাগবে ৷ ঠোঁটকে 
শুকনো হতে দেবে না, ফাটতে দেবে না, খরখরে হতে দেবে না। যথেষ্ট 
সময় ধরে ঠোঁটে লেগে থাকবে । ঘামবে না। চা খেতে গেলে কাপে, 
(পোষাকে কিংবা বুমালে লিপস্টিক উঠে আসবে না। বছরের পর বছর 
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ধরে একই রকম থাকবে । অনেকাঁদন ধরে ঘরে রাখবার পরও নন্ট হবে" 
না। ঝড়ো কিংবা খুব ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও একই রকম থাকবে । কখনো 
কোনো বিষাক্রয়া থাকবে না, ঠোঁটে লাগালে কখনোই ঠোঁট ভ্বালা করবে না। 

বাজারে যেণলপাস্টক পাওয়া যায়, সাধারণভাবে তা এই সব 
প্রয়োজনীর সঁগুলির সবগুলি মেটাতে পারে না। খুব ভালো 'লপাস্টকেরও 
যেটা সবচেয়ে বড়ো দোষ তা হলো রঙের ব্যবহারে আযালাজক 
রআযাক্শান । এই আযালাঁজ কিম্বা আতারন্ত সংবেদনশীলতা টের পাওয়া 
যায় যখন চামড়া ফুলে যাওয়া, ফুসকুঁড়ি ওঠা, ঠোঁট শ্বাকয়ে যাওয়া, 
ঠোঁট ফাটা, চোখের পাতায় ফঃসকুঁড়ি জাতীর কিছু হওয়া, মাথা ধরা, 
ছুলকান হওয়া, ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি উপসর্গগল দেখা দের । যে-- 
রঙগযঠাল অনেকসময় ধরে ঠোঁটে থাকে এবং ঠোঁটকে বেশি রাঙায় সেই সব 
ক্ষেত্রেই এই সব 'িত্যাকৃশানের সম্ভাবনা বোশ । 

আমরা নানান ওষুধের অপব্যবহারের কুফলের কথা প্রায়শই শুনে; 
থাক। ওষুধতো তবু ডান্তারের নির্দেশ অনুষায়ী খাওয়া হয়। তাছাড়া 
রোজ-ই তো আর কেউ ওষুধ খায় না, খায় মাঝেমধ্যে । লিপস্টিক কিন্তু 
কেউ কেউ রোজই ঠোঁটে লাগায় এবং ?দনের মধ্য কয়েকবার করে। 
কাজেই বুঝতেই পারছেন, মান ঠিক রাখার (quality control) কোনো 
ব্যবস্থা না থাকলে এই সব প্রসাধন দ্রব্য, ব্যবহারকারীদের পক্ষে খুবই 
বিপজ্জনক হতে পারে । 

অন্যান্য যে সব প্রসাধনী শরীরের বাইরের দিকে চামড়ার ওপর 
লাগানো হয় লিপাস্টক ব্যবহারের 'বিপদটা তাদের চাইতে ঢের বোশ। 
কেন না লিপস্টিকের কিছু অংশ খাদ্য এবং লালা-থুতু ইত্যাদির সাথে সাথে" 
পেটে চলে যেতে পারে । যাঁদও 'দর্ধাদন ধরে ?লপাস্টক ব্যবহারের ফলে 
ক্ষত ক ক হয় সে-ব্যাপারে কোনো সমপক্ষা নেই, তবু এটুকু বলা যায় 
যে, রঙ কিংবা রঙ করার উপাদান থাকার ফলে লিপস্টিকের ব্যবহার 
শরীরের পক্ষে ক্ষীতকর হতে পারে । ঠোঁটের বাইরের চামড়াটা খুবই: 
পাতলা এবং ঠোঁটকে নরম রাখবার জন্য কোনো তেল নিঃসরণকারী গ্ৰন্থই 
(Sebaceous gland) নেই ; সেই কারণেই ঠোঁট শুকিয়ে যায়। ঠাণ্ডা 
শুষ্ক আবহাওয়ায় ঠেগট ফাটে যাঁদ, তো সেই ফাটল 'দিয়ে লিপাস্টকে যে- 
পদার্থগল ব্যবহার করা হয় তা শরীরের ভেতর ঢুকে যেতে পারে । 
ইদানীং লিপাস্টকের ব্যবহার দ্রুতগাঁতিতে বেড়ে চলেছে । এক সময় মূলত: 
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দক্ষিণ ভারতে এর প্রচলন ছিল, ইদানীং সারা ভারতেই লিপস্টিকের চল । 


তাই বছর দশেক আগেও যেখানে কোম্পানগ্ীলর ১০-১২টি রঙ-এর 
বোৌশ কোনো িপাস্টক ছিল না, আজ সেখানে প্রায় প্রত্যেক প্রস্তুতকারক 
সংস্থাই ৪০-৫০টি রঙ-এর দলপাস্টকের পসরা সাজিয়ে বসেছে । এদেশে 
সর্বমোট প্রায় ৫০০ বিভন্ন রঙ ও ব্র্যাণ্ডের দিপাস্টক মেলে । এতে [বিভিন্ন 
ধরনের এজো-ডাই (4১2০ Dye ) রঞ্জক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 
বাভিন্ন ব্র্যাণ্ডের লিপাস্টকে রোডামন বি (Rhodamine B) নামে একটি 
রঞ্জক পদার্থ ব্যবহার করা হয় যার ক্যান্সার তোঁরর ক্ষমতা রয়েছে । 
এছাড়া ব্রীলয়াণ্ট বল; (Brilliant Blue) রঙাটও ক্ষাতকারক । আ্যালাঁজ 


‘ছাড়াও এ থেকে ক্যান্সার হতে পারে । আগেই বলো, প্রসাধনগ্ীঁলর 


মধ্যে লিপাস্টক ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন । কারণ এতে 
প্রায় ২৪ রকমের রাসায়নিক ব্যবহৃত হয় । এই প্রত্যেকটি রাসায়ীনককে 
নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে শুধু রাসায়ীনক পরীক্ষা-ীনরীক্ষা নতুবা ইদুর 
এবং গগানীপগের ওপর পরাক্ষা করে নেওয়ার নীতিও প্রচালত রয়েছে । 'কন্ু 
ভারতবর্ষের সবকটি প্রন্তুতকারকের সেই রকম বিল্তত ল্যাবরেটার বা গবেষণা- 


-গারের সুবিধা রয়েছে বলে জানা নেই । এদেশের ড্রাগ আও কসমেটিক আ্যান্ট 
(১৯৬২) অনুযায়ী "লপাঁ্টকের প্রন্তুত-কারকদের ওপর বহু নিয়মাবাধ 


আরোপিত হলেও তাকে কার্যকর করার মতো সরকার সামর্থ ও গবেষণাগার 
কিছুই নেই । তাই এদেশের বাজারে চালু লিপাস্টকীলতে যে বহুধরনের 
ক্ষাতকারক পদার্থ ব্যবহৃত হবে বা হচ্ছে তা বোধহয় অনুমান করে নিতে 


অসুবিধা হয় না । 
ছোট ছোট কারখানায় তোর কিছু কিছু লিপস্টিক বিশ্লেষণ করে দেখা 


-গেছে যে, এতে যে-পরিমাণ লেড, আর্সোনক রয়েছে তা শরীরের পক্ষে 


ক্ষাতকর । তাছাড়া এতে যেসব রঙ ব্যবহার করা হয়েছে সেইসব রঙ এবং 
তার পার্সেণ্টেজ এত বেশি যে তা 'বাভন্নভাবে শরারের ক্ষাত করে। অথচ 
শহরের বাগ্ততে-গীয়ে-গঞ্জে এ ধরনের লিপস্টিকের চলই বেশ । 

০৩০৪ 

শলপাস্টকের মতো বহুলপ্রচলিত না হলেও-বশেষত মুসলমান সম্প্রদায়ের 


“মধ্যে সুর্মার প্রচলন আজও যথেষ্ট পাঁরমাণেই রয়েছে । 


সুর্মা এক ধরনের স্ম্ম চর্ণ, চোখে কাজলের মতো লাগানো হয়ে 


থাকে । আ্যান্টমানর উদ“ প্রাতশন্দ সুর্মা । কারণ শুরুতে ব্যবহারের সময় 


লিপষ্টিক ও সুরার বিপদ/২১ 


NE INSz PE PEE 


সুর্মার মূল উপাদান ছল আ্যান্টমান সালফাইড । কিন্তু প্রাচ্য ফার্মাকোপিয়ায় 


এর সাথে দণ্তা এবং সীসারও উল্লেখ আছে । বর্তমানে আযান্টিমান সাল- 


ফাইডের অভাবে তার বদলে লেড (সীসা ) সালফাইড ব্যবহার করা" 


হচ্ছে । 

দার্ধাদন ধরে মুসলমান সম্প্রদায় এটি ব্যবহার করে আসছেন সৌন্দর্যবৃদ্ধি 
এবং চোখের স্বাস্থারক্ষার উদ্দেশ্যে । কিন্তু বত‘মানে এর সাথে সাদা 
মৈশানোর ফলে সুর্মা থেকে মানুষের ক্ষতি হবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে 
সে বিষয়ে কিন্তু সাধারণ মানুষ মোটেও সচেতন নন । 

ত আর আলি এবং তার সঙ্গীরা বৃটিশ মোঁডক্যাল জার্নালে[৩০শে- 
সেপ্টে, ৭৮] সুর্মা সম্পাঁকত তাদের গবেষণার ফলাফল [ববৃত করেন ৷ 
তারা চার মাস ধরে নটিংহ্যাম শিশু হাসপাতালে মোট ৬২ জন এশিয়ান: 
শিশুর রন্ত পরাক্ষা করে দেখেন। 

পরাঁক্ষার পর দেখা গেল, ৬২ জনের মধ্যে যে ২৫ জন শিশু সূর্া 
দেয় নি তাদের রন্তে সীসার পাঁরমাণ ছিল ০২০৩ (3-০০৮৭ ) মিলি 
গ্রাম/১০০ মাল {লিটার । আর যে ৩৭ জন শিশু সুর্মা ব্যবহার করেছে 
তাদের রন্তে সাঁসার গড় পারমাণ ছিল *০৩৪২ (3০১৪১) মিলি গ্রাম/১০০ 
মাল লিটার । 


গৰপ । কারও রন্তে সাঁসার পারমাণ "০৩৭৩ মাল গ্রাম/১০০ মাল 


ন সাথে বেশি করে চোট তৈরি 
হওয়া, আহ্বূল দিয়ে চোখ Gi 
সুর্মাজনিত সাঁসা প্রবেশের খুবই সম্ভাবনা । 


২২/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


ও সেই আন্ুল চোষার ফলে শরীরে 


বৌশ। এর মধ্যে ১৪টিতে ৮০%এর বৌশ এবং ৩টি নমুনায় ৭6-৮০% 
সীসা (লেড সালফাইড হিসেবে ) ছিল । োঁট কালো রঙ-এর নম্বনায় 
সসার পাঁরমাণ ১২-৩২% পর্যন্ত পাওয়া গেছে । বেশ কয়েকটি নমুনার 
অশ্রুবর্ধক উপাদান মেনথল বা অনুরূপ রাসায়ানক ছল । 

মালয়েশিয়ার কনাঁজউমার আাসোসিয়েশন অব পেনাঙ (Consumer 
Association of Penang, সংক্ষেপে CAP) সেদেশে বহুলব্যবহৃত ‘তনাট 
ৰ্যাণ্ডের সুর্মা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন সেগীলতে অনুমোদিত মাত্রার 
তের হাজার থেকে আঠারো হাজার গুণ বেশ সাঁসা রয়েছে । ভাবনার 
কথা হচ্ছে মালয়োশয়ায় সৃর্মার মূল সরবরাহকারী দেশ হচ্ছে ভারত এবং 
সেই একই সুর্মা মালয়েশিয়া প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগ্থালতেও রপ্তানি করে । সুর্মা 
ছাড়াও চোখের তলায় যারা “আই-লাইনার* ব্যবহার করেন সেখানেও 
সাঁসার ব্যবহার ধরা পড়েছে । ১৯৮১তে কুয়েতে এই সব আই-লাইনার 
ব্যবহারকারী আটজনকে হাসপাতালে ভাত” হতে হয়োছল সাঁসা দূষণের উপ- 
সৰ্গ নিয়ে । রসায়নাবদ্‌ মাইকেল হোল ও ভেষজাঁবদ মোহাম্মদ আসলাম 
ভারত, পাাকন্তান, বাংলাদেশ, সৌদ আরব ইত্যাদ দেশে ব্যবহৃত সুর্মা 
ও আই-লাইনার পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন এদের বেশ কিছু ব্র্যাণ কার্যত 
প্রকীতিতে পাওয়া একধরনের সীসার কিছু যৌগ যা মূলত লেড সালফাইড 
অথবা গ্যালেনা (99160) 'দয়ে তোর । 

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছ ধরায় বা সৌন্দর্যবাঁদ্ধর কারণ 
ছাড়াও “চোখ ভালো রাখে, চোখের অসুখ সারায়'__এই বিশ্বাসেও সুর্মার 
ব্যবহার চলছে । অথচ বাজারে চালু সুর্মাগণীলতে কম-বোশ পাঁরমাণে 
সীসা মেশানো হচ্ছেই এবং সুর্মা ব্যবহারের সঙ্গে রতে সীসার পরিমাণ 
বাঁদ্ধর সরাসার যোগও দেখা যাচ্ছে । কাজেই ঠিক ক’ ধরনের সুরমা কতাঁদন 
ধরে কোন ধরনের মানুষ ( শিশু-বয়স্ক, নারী-পুরুষ ) ব্যবহার করলে কী 
ধরনের বিষাক্রুয়াজাত ক্ষত হতে পারে সে-সংশ্রান্ত সানার্দন্ট তথ্য এই মুহূর্তে 
না দেওয়া গেলেও একথা নিশ্চয়ই বলা যায়-__দীর্ঘকাল এই (সীসামেশানো) 
সুর্মা ব্যবহারের পাঁরণাততে ব্যবহারকারীর শরীরে বাভন্ন মাত্রায় সীসা-ঘাটত 
'বষাক্রয়া দেখা দিতেই পারে । ঠিক একই ব্যাপার ঘটতে পারে লিপাস্টক 
ব্যবহার করে, বিশেষত যে-সব 'িপাস্টকে সীসার উপান্থীত রয়েছে । 

অল্প অল্প করে সীসা রন্ডে জমতে জমতে যখন নিরাপদ সীমা ছাড়ায় 
তখনই দেখা দেয় তার বিষক্রিয়া । মুখ আন্তে আন্তে ফ্যাকাশে হতে থাকে । 


লিপষ্টিক ও স্থর্মার বিপদ/২৩- 


সেটাই সবথেকে প্রথমে চোখে পড়ে । তারপর হয় আ্যাঁনাময়া। শতকরা ৫০ 
থেকে ৭০ ভাগ ক্ষেত্রে দাতের গোড়ায় মাড়িতে একটা নীল দাগ দেখা যায় । 
এসব কারণে পেট কামড়ায় । মাঝে মাঝে পেট শন্ত হয়ে ওঠে। খুব 
জোরে চেপে ধরলে একট আরাম পাওয়া যায় । এর সাথে থাকে কোষ্ঠ- 
কাঠিন্য অথবা বমি আর ডায়রিয়া । ১০% রোগীর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে 
বয়স্কদের ক্ষেত্রে মাংসপেশী দুর্বল হবার ফলে হাতে পায়ে কীপ্ান হয়, কাজ 
ও গোড়ালীর জোর কমে যায়, বিমাঝম করে এবং শেষে পক্ষাঘাত হয়__ 
কারণ স্নায়ৃতন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 

এছাড়াও হৃদাপও ও {কিডনির ক্ষতির সম্ভাবনা খুব বোশ । মাঁসক-এর 
গণ্ডগোল এবং বন্ধ্যাত্বের জন্যও সীসা দায়ী হতে পারে । এভাবে চলতে 
থাকলে ন্লায়ঃকোষে বিশেষত মান্তদ্কে এত সীপা জমা হয় যে, সেখানকার 
স্বাভাবক কোষগুলির কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় । সেক্ষেত্রে রোগীর মানাঁসক 
ক্ষমতা হাস পার । পরবর্তাঁকালে সাঁসার বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের 


খি'চুনী হয় এবং এভাবে চলতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যে মারাও যেতে 
পারে। 


১. বৃটিশ মেডিক্যাল জানণল ; ০.৯.৭৮, পৃঃ ৯১৫-৯১৬, উলফত আর. আলি, অলিভার 
আর. সি. স্সযালেস ও মোহম্মদ আসলাম 

২. ল্যানসেট ; ৬.১.৭৯, পৃঃ ২৮ 

৩. The Essentials of Forensic Medicine an 
Narayan Reddy, 5th Ed. °81 

৪. মাসিক গণস্বাস্থ্য ৫ম ; বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


[মাসিক গণদ্বাস্ত্য” (পোঃ নয়ারহাট, ঢাকা» বাংলাদেশ )-এর ১ম বর্ধ/১ম সংখ্যায় 
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২৪/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


তুক যদি কেটে যায় ফেটে যায়:-- 


__খবরদার! এমন কোনো জীবাগুনাশক মলম লাগাবেন না যাতে 
বোরক আযাঁসড (3০7০ ৪০1৫) রয়েছে_-তা যতই সুরাভত হোক না কেন। 

আ্যান্টসেপ্টক মলমের কথায় পরে আসাছ। প্রথমে, আান্টিসেপটকটাই 
বা ক আর কেটে গেলেই বা কি করবেন, দু-এক কথায় তা সেরে নিই । 
কেটে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া বা ছি*ড়ে যাওয়া তো 'নত্যনোমাত্তক ব্যাপার, 
{বশেষত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে । কেটে বা ছ'ড়ে গেলে প্রথম কাজটি হলো এ 
জায়গাটি পাঁর্কার জলে ধুয়ে ফেলা, যাতে বাইরের ধুলোময়লা লেগে 
না থাকতে পারে | আমাদের শরীরের কোনো অংশ কেটে বা 'ছি'ড়ে গেলে 
-শারপরবৃত্তীয় কারণ অনুযায়ী তা জুড়ে যায় বা সেরে যায়। মনে রাখবেন, 
এই জুড়ে বা সেরে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো ধরনের ওষুধের কোনো ভূমিকা 
নেই । এটা শরীরের নিজস্ব ব্যাপার এবং শরীর তা শনজের তাগদেই 
করবে ৷ কিন এই সেরে যাওয়ার বা জুড়ে যাওয়ার প্রাক্রয়ায় অসুবিধা সৃষ্টি 
করে বাইরের ধুলোবালি বা রোগ-জীবাণু ॥ তাই এবার দ্বিতীয় কাজটি হলো 
কাটা জায়গাটি ধোয়ার পর এঁ অংশটি অন্তত কয়েকাঁদনের জন্য জীবাণুমুক্ত 
রাখা । আর তা সহজেই করা যায়, পারচ্কার কাপড় বা ব্যাণ্ডে দিয়ে 
জায়গাটি ঢেকে রেখে । ব্যাস, এটুকুই যথেষ্ট । অনেকে ভাববেন, তার 


মানে আ'যাণ্টসেপ:টিক মলম, ক্রিম এগুলির ক কোনো প্রয়োজন নেই? সত্যই 


জায়গাটা দূষিত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত কোনো ওষুধের কোনো ভূঁমিকাই নেই ! 
অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন, প্রাতরোধক হিসেবে ক কচু ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত 
নয়? যাঁদ ঠিকভাবে প্রা্থামক কাজগুল করা যায় এবং পাঁরচ্কার গজ বা 
ব্যাণ্-এইড (Bn-id) জাতীয় আবরণ দিয়ে জায়গাটা ঢেকে রাখা হয়, 
তবে সেটাই হবে সব থেকে যৌন্তিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত। বরং সরাসাঁর 
কাটা জায়গায় ওষুধের গুড়ো বা মলম ব্যবহার করলে তা এ জায়গার নতুন 
কোষ গঠনে বাধারই সৃষ্টি করে। বাজারে অবশ্য বছবিধ রাসায়ীনক 
আযান্টিসেপ্‌টিক হিসেবে ব্যবহ্বত হয়। Band-৭id-এ থাকে লাল রঙ-এর একটা 


ত্বক যদি কেটে যায় ফেটে যাঁয়/২৫ 


ওষুধ, যার নাম মারাকউরোক্রোম ৷ কিন্তু কার্যত মারাকউরোক্রোমের কা 
নাশক ক্ষমতা খুবই কম এবং তা আদৌ নির্ভরযোগ্য নয় । এখানে Ban 
৪1৭ মূলত ঢাকা রাখার কাজটাই করে থাকে। আর Band-aid-এর ছোট 
ছোট ছিদ্র দিয়ে বায়; চলাচল সম্ভব হয় বলে কাটা জায়গাটা সেরে ওঠে. 
তাড়াতা'ড় । 
ডেটল আজ প্রায় ঘরে ঘরে সমাদৃত একটি নাম, ডেটলের জীবাণুনাশক 
ক্ষমতা কিছু ধরনের জীবাণুর বিরদ্ধে যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও, আরও বহু 
ধরনের জীবাণুর বিরুদ্ধে আদ কার্যকর নয় ॥ অনেক ধরনের আযাণ্টিসেপ-টিক 
মলম বাজারে ররেছে-_ফুরাসিন, নেবাসালফ ইত্যাঁদ । অনেকেই পটাপট 


এগুলির ব্যবহার করে খাকেন-_-প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে । তবে সদ্য-কাটা 


কোনো জায়গায় তখনই কোনো মলম লাগাবার প্রয়োজন নেই । 
অবশ্যই কাটা জায়গাটা বড়ো হলে সেলাই করা ইত্যাদির দরকার 
রয়েছে । আর আগুনে পুড়ে গেলে? সেখানে প্রথম কাজট হলো, পুড়ে 


যাওয়া অংশটি ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ (৫/৭ মিনিট ) ডুবিয়ে রাখা বা ঠাণ্ডা 
নল আন্তে আন্তে এ পোড়া অংশটির ওপর ঢালতে থাকা । পোড়া অংশটি 
ছোটখাট হলে এর বোঁশ কিছু করার দরকার হয় না। 


ওগুলিকে গালবার একদম চেষ্টা করবেন না। তাঁড়ঘাঁড় কোনো মলম 
লাগাবার দরকার নেই । তবে লক্ষ্য রাখা দরকার, পোড়া জায়গাটা যাতে 
দুষিত না হয়ে যায়__বাইরের ধুলো-বাল-ময়লার সংস্পর্শে যেন না আসে । 
পুড়ে যাওয়া ও বার্নল (Burn!) ওবুধের নামটি প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারিত 


ডা জায়গায় ঠাণ্ডা প্রলেপ দেয় এবং ওষুধ 
কোম্পানিটি ওইভাবেই তা প্রচার করে-_যাঁদও এটি সর্বেব মিথ্যা । বান“লে 


এমন কিছু নেই যাতে পোড়া জায়গায় লাগালে ঠাণ্ডা অনুভূত হবে । এতে 

টি রয়েছে তার নাম ইউক্রোবন (81817) । এর 
যে, আমোরকায় তা ত্যাণ্টসেপ্‌টিক পদবাচ্যই নয় ৷ 
বুটস্‌ প্রচার করে যে, এটি ব্যবহার করলে পোড়া, 
জায়গা তাড়াতাঁড় সেরে যাবে। ব্যাপারটি কিন্তু উল্টো, পোড়া জায়গায় 


আর মলমটির হলুদ 
বস্থাটা বুঝতে অসুবিধা হয় কারণ হলুদ 


ফোস্কা পড়লে 


রঙ-এর জন্য তা ঢাকা পড়ে বায় । 
এবারে সেই 'আ্যান্টসেপুটিক 


মলমগুীলর কথায় আসাছ। এগুলির 
২৬/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


বাজার বেশ রমরমা । আ্যান্টিসেপটপ” দাবিটাও তারা বেশ জা“ক করেই 
করে থাকে । যেমন বোরোলীন, বোরোপ্লাস, বোরোক্যালেগুলা ইত্যাদি ৷ 
আগে দেখা যাক এগুলিতে কি থাকে? এগুলির মূল রাসায়ানক হলো, 
বোঁরক আ্যাঁসিড ও জিংক অক্সাইড এবং এগুলি সাধারণত সাদা পেট্রোলিয়াম: 
জোলর মধ্যে মেশানো থাকে । এখানে পেট্রোলিয়াম জেলি বেস (9৪৪০ + 
{হসেবে কাজ করে। এর কোনো ওষাঁধমূল্য নেই। অনেকে আবার 
ল্যানোলিন নামক চার্ট মিশিয়ে থাকে বলে দাঁব করে৷ এছাড়া বাভিন্ন" 
কায়দায় আগড;ুম-বাগড;ম (কখনো কোনো ভেষজ, কখনো হোমও- 
প্যাথক ) 'াঁশয়ে ক্রেতা সাধারণের মন জয় করার চেষ্টা করে বাভন 
কোম্পানি ৷ এদের বিশাল বিশাল ঝল্মলে পোস্টারে তো কলকাতার বড়ো 
বড়ো রান্তাগল সুশোভিত এখন ! 

ধরা যাক এদের যে কোনো একটিকে__“বোরোপ্লাস” ৷ এদের দাবগুল: 
পরপর এভাবে সাজানো আছে-_এক, চামড়াকে প্রখর সূর্যের তাপে পুড়ে 
যাওয়ার হাত থেকে বাঁচায় ; দুই, ছোটখাট পোড়া সারিয়ে তুলতে সাহায্য 
করে; তন, ছোটখাট কাটা-ছেঁড়া দ্রুত সারয়ে তোলে; চার, দাড় কামানোর, 
পর গালের চামড়ায় জীবাণুর সংক্রমণ না হতে সাহায্য করে; পাচ, শীত- 
কালে ঠোট ও চামড়া ফেটে যাওয়া বন্ধ করে এবং শুধু তাই নয়, ফেটে যাওয়া, 
স্তনে প্রলেপ দেয় । যাঁদও দাবিগ্বাঁল একটি গবশেষ নামের মলমের, বাজারে 
ব্যবহৃত হাজার একটা এধরনের মলমের মূল-সুরটি একই রকমের-__বিশেষ” 
কোনো হেরফের নেই । তাই কোনো একটিকে ধরেই আলোচনায় যাচ্ছি ৷ 
এই বিশেষ নামাটর আলাদাভাবে বিশেষ কোনো গুরুত্ব এখানে নেই । 

যাঁদও এদেশে বোরক আযাসিড জীবাণুনাশক হিসেবে বহুদিন ধরেই; 
ব্যবহৃত হয়ে আসছে, কিন্ত কার্যত বোঁরক আািডের জীবাণুনাশক ক্ষমতা, 
খুবই অল্প-_আর যে অনুপাতে দেওয়া হয়, তার কার্যকর ক্ষমতা অধিকাংশ 
জাঁবাণুদের ওপর নেই বললেই চলে । পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে বোঁরক 
আ্যাসডের ব্যবহার প্রায় উঠে গেছে । অবশ্য উঠে যাওয়ার পেছনে আর; 
যে [বিশেষ কারণটি রয়েছে তা হলো এর ক্ষাতকারক ক্ষমতা । সাধারণভাবে 
বোঁরক আ্যাসিড দেহের চামড়া দিয়ে শোষিত হয় না সত্য, তবে কাটা-. 
ছেড়া বা পোড়া জায়গা দিয়ে এটা কন শরীরের ভেতর চলে যায় । আরও 
ণবপদের ব্যাপার হলো, ল্যানোলিন শরীরে বোরক আযাঁসভ শোষণে, 
সাহায্য করে । এর ফলে পেটের গোলমাল, মাথাধরা, দুর্বলতা ইত্যাদি 


ত্বক যদি কেটে যায় ফেটে যায়/২৭ 


উপসর্গ দেখা দিতে পারে ৷ তাছাড়া বোরিক আযাসড শরীরে ঢুকলে তা 
শলভার ( যকৃৎ ) ও িডনীর ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে । ক্ষতিকারক 
প্রভাবগুঁল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মারাত্মক হতে পারে । তাই বাচ্চাদের কাটা- 
ছেঁড়াতে কখনোই এগুলি লাগানো উচিত নয় । জিংক অক্সাইডের ওষাঁধমূল্য 
না থাকলেও, বহুদিন ধরে ব্যবহার করলে এর ক্ষাতকারক প্রভাব শরীরের 
বিভিন্ন জারগায় পড়তে পারে । মূলত স্লারুতন্দ ও মাংসপেশীতে এর 
প্রভাব পড়ে । বাঁদও প্রকৃতপক্ষে এরগীলতে যে-প্যারাঁফন রয়েছে তার ব্যবহার 
ওষাঁধ হিসাবে না হলেও শরীরের চামড়ার ওপরে এটি একটি প্রলেপ ফেলে 
যা বাইরের ময়লা বা জীবাণু প্রবেশের রাষ্তা কিছুটা বন্ধ করে। কিন্তু 
সেখানেও লাভের থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা বোশ। ময়লা-জীবাণু ইত্যাদি 
চটচটে মলমে আটকে গগিয়ে ওখানে বাসা বাধতে পারে এবং কাটাঞ্চ্ড়া 
জারগাকে দূত করতে পারে, কারণ অধিকাংশ জীবাণুর বৃদ্ধি ঠেকানো 
বোরক আযাসিড বা জিংক অল্সাইডের ক্ষমতার বাইরে । 
এবার 'বোরোপ্লাস বা ওই ধরনের মলমগুলির দাঁবগ্লীল যাচাই করা 
যাক। 
সূর্যের কড়া-তাপ থেকে চামড়াকে রক্ষা করার ব্যাপারটা তর্কের বাইরে 
গয় । কড়া-তাপের ঝাঝটা পেট্রোলিয়াম জেল কিছুটা আটকালেও আটকাতে 
পারে । কিন্তু আগেই বলেছি কাটাছেঁড়া থেকে সেরে ওঠা একটি শারাীরবৃত্তীয় 
“ঘটনা । কোনো ওষুধের এ কাজ করার ক্ষমতাই নেই । একই কথা পোড়ার 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । দাঁড় কামানোর পর এগাল লাগা 
কর-_তেমন কোনো জীবাণু প্রাতরোধী ক্ষমতা এগুলির নেই । শীত 


চামড়া থেকে জলীয় পদার্থ 
বনা বেড়ে বায়। সেখানে 


পদার্থ দিয়ে খুব সহজে এবং সন্তায় করা যায় । 
জেলী অনেক সন্তায় পাওয়া সম্ভব । 
আদো যুক্তিসঙ্গত নয়। 
দু-জনের ক্ষেত্রেই । 
এতসব বোঝার পরও বোরোপ্রাসের ধুরদ্ধর মালিকরা আরও অনেক কথা 
বলবেন | বলবেন-_এতে রয়েছে এগাল ছাড়াও অনেকগুলি ‘প্লাস’, যেমন 
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বাজারে পেট্রোলিয়াম 
ফাটা স্তনে এটা ব্যবহার করাটা 
বরং ক্ষাঁতর সন্তাবনাটাই বৌশ- মা এবং শিশু 


বারবোৌরস আ্যাকুইফোিয়াম (8০:৮০:15 aquifolium ) এবং ক্যালেনডুলা- 
(Calendula) | 

ইদাননং বাজারে একটা নতুন তত্ত্ব বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে__তা 
হলো প্রকাতিদত্ত সম্পদে প্রাকৃতক নিয়মের আওতায় এসে শরীরের যত্ন 
নিন।* কথাটা শুনতে বেশ জুতসই লাগে, সন্দেহ নেই । মানুষ আর প্রকীত 
তো অঙ্গাঞ্গ্ভাবে জাঁড়ত, অতএব এর থেকে আর বেশি সঠিক পদ্ধতি কি-বা 
হতে পারে? সাধারণ মানুষের মনে কথাগুলি দোলা দেয় বেশি, বিশেষত 
আমাদের মতো দেশে, যেখানে ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতির একটি সুপ্রাচীন 
প্রীতহ্য ছিল। কথাগুলি আজ যঃরোপের ঘরে ঘরেও বেশ সমাদৃত হচ্ছে । 
আসলে এদেশে সম্প্রতি নতুন করে তা আমদানি হয়েছে, আর ভেষজ-এর' 
প্রাচীন ঘরানার দেশে তা যে খুব তাড়াতাঁড় ঠাঁই করে নেবে এতেও কোনো 
সন্দেহ নেই । না, কথাগুলিতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু প্রশ্ন হলো আধুনিক 
ওষুধগ্থীল ক প্রকৃতির বাইরের কোনো বন্তু ? ভেষজের কোনো গুণ নেই 
এমন কথাও বলাছ না, কিন্তু ক আছে, কতখান আছে এবং অন্তত ?কভাবে 
আছে. তার ন্যনতম বৈজ্ঞানক সত্যতাটুকু যাচাই করার প্রয়োজন আছে 
বৈকি। সেগুলি সব এঁড়য়ে গিয়ে স্রেফ 'ক্রেতা-সাধারণে'র মানীসকতাকে 
কাজে লাগিয়ে আখের গুঁছয়ে নিচ্ছেন ওন্তাদ ব্যবসায়রা । বোরোপ্রাসের আর 
এক চমক-__'হোমিওপ্যাথক অনুপান’ । কি-না করতে পারে এই বোরোপ্লা* 
সের বারবোৌরস আ্যাকুইফোলয়াম__মুখের ব্রণ থেকে শুরু করে চামড়ার পুষ্টি, 
ব্যান্টোরয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ, এমনীক একাঁজমাও নাক তা সারিয়ে তুলতে 
পারে ! বিজ্ঞাপনের গরু আকাশেও উড়তে পারে দেখা যাচ্ছে । এর কোনো 
একটি ক্ষমতাও বৈজ্ঞানিক পরাক্ষায় প্রমাণিত হয় ন। আর ক্যালেনডুলা 
তো কাটাছেখ্ড়া (বিশেষত যেগুলি সারতে দোর হয় ) থেকে শুরু করে 
খোলা ঘা সবই সারিয়ে দিতে পারে ! চামড়ার কোনো ধরনের পুষ্টি বাইরের 
থেকে যোগান দেওয়া যায় না, আর কাটা-ছে'ড়া সেরে ওঠে শারারবৃততীয় 
প্রাক্রয়ায় |  কাটাছে*ড়া সেরে ওঠার জন্য মূলত প্রয়োজন জীবাণুর 
সংক্রমণ না ঘটা এবং এ অংশটির বিশ্রাম শরীরের কিছু অংশে 
যেমন হাঁটু, কনুই বা গোড়ালীতে কাটা-ছে+ড়া হলে সারতে যে দোর হয় তার 
কারণ এঁ অংশগ্ীল হাত পা নাড়াচাড়ার প্রাক্নয়ায় প্রায় সবসময়ই গাঁতময় 
থাকে, তাই বিশ্রাম পায় না। এছাড়া আরো কিছু শারীরবৃত্তীর কারণে 
(যেমন রক্তে চিন বেশি থাকা ইত্যাঁদ ) কাটা-ছে'ড়া সারতে দোঁর হতে 
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ারে__সেখানেও ক্যালেনভুলার কোনো ভুমিকা নেই । 
অনেকেই হয়তো প্রশ্ন তুলবেন__এসব তথ্য ক এসব প্রস্তুতকারক 
-কোম্পানদের অজানা? তারা কি জানেন না, বোরিক আ্যাঁসডের বা 
বভেষজগুীলর কার্যকারিতা বা অপকারতার কথা? আসলে জানলেও তারা 
এটাই করবেন তার প্রধান কারণ মুনাফা । কোনো ক্রিমে একটু বোরক 
-আাসভ মেশালে সেটা সরকার খাতায় “আযান্টসেপটকে'র শিরোপা পেয়ে 
যায়__এবং সেই সাদামাটা ক্রিগট ড্রাগ লাইসেন্স-এর আওতায় চলে আসে । 
তার মানে হচ্ছে, প্রসাধন সামগ্রীর জন্য যে আবগারা শুল্ক (Excise duty ) 
"গুণতে হয় অন্যান্য ক্রিম প্রস্তুতকারকদের, তা বোরোলীন বা বোরোপ্লাস-এর 
ক্ষেত্রে খাটে না । এই সহজ প্রাক্রুয়ায় তারা ৯০% আবগারা শুল্ক ছাড় পেয়ে 
যার । ঠিক একইভাবে কিছু ভেষজ 'াশয়ে ক্রিমটিকে আয়ুবেণীদক ড্রাগ 
লাইসেন্স এর আওতায় এনে একই পরিমাণ শুন্ক ছাড় পাওয়া যায় । যেখানে 
প্রসাধন প্রস্তুতকারকদের প্রায় ১০৫% শুল্ক গুণতে হয় সেখানে এগুলি প্রায় 
নামমাত শুল্ক দিয়ে সহজে ব্যবসা চালাতে পারে । এরপর বাঁক যেটুকু দরকার 
তা হলো প্রচার। আর তার জন্য যে কী পাঁরমাণ টাকা খরচ করে, তার 
প্রকৃত হিসেব না পাওয়া গেলেও তথ্যাভজ্ঞদের অনুমান, প্রায় মোট খরচের 
অর্ধেক খরচ এই খাতে হয় । যার ফলে বাজারের 1সংহভাগ বোরোলীন- 
'বোরোপ্লাস এর দখলে । 'ভকো ল্যাবরেটারী একই কায়দায় ভেষজ ক্রম, 
টুথ পেষ্ট ইত্যাঁদ বাজারে ছেড়ে বাঁজমাৎ করে দিয়েছে ; ১০ লাখ টাকায় 
ব্যবসা শুরু করে সাত বছরে তারা ৭ কোটি টাকায় পৌছে গেছে এই “ভেষজ? 
আর এধরনের মলমগযীলতে ক পাঁরমাণ লাভ থাকে তা ভাবলেও অবাক 
লাগবে । যেমন ধরুন বোরোলীন বা বোরোপ্লাসের একটা ২১ গ্রামের 
টিউবের দাম ৪২৫ টাকা [কালো বাজারে ৬:০০ টাকা, ১৯৮৩ সালের 
মূল্য অনুযায়ী], আর এতে যা থাকে তার দামগীল একটু যাচাই করে দেখুন । 
২১ গ্রাম-এর মধ্যে ১% থাকে বোরক আ্যাঁসড অর্থাৎ ০২ গ্রাম, 
যার দাম এক পয়সাও নয় (১ গ্রাম এর দাম ২ পয়সা )। ২০ গ্রাম 
পেট্রোলিয়াম জেলীর দাম হলো ২৬ পয়সা । আর যেটুকু জিংক অক্সাইড 
থাকে তারও দাম ২ পয়সার বোশ নয়। অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ২৯ পয়সা । 
এবারে বাঁক থাকে সামান্য ল্যানোলন ও সুগাঁন্ধর দাম। সব [মালয় 
ধরা যাক খুব বোশ হলেও ৩২ পয়সা । এর পর অবশ্য মজুরি, প্যাকোঁজং 
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হত্যার খরচ রয়েছে । কিন্তু বাজারে এর দাম কতগ রণ বেশি দিয়ে 
নকনতে হলো আপনারাই হিসেব করে দেখুন ৷ অথচ শীতকালে গা-হাত-পা 
ফাটা বা ঠোট ফাটা খুব সহজেই বন্ধ করা যায় সন্তায় বাজার থেকে 
পেট্রোলিয়াম জেলী কিনে কিংবা গ্নসারন ব্যবহার করেও সমান ফল 
পাওয়া সম্ভব৷ বরং সেখানে ক্ষাতকারক পদার্থগ্ণাল না থাকায় ভয়ের 
কোনো সম্ভাবনা নেই । গ্রামাঞ্চলে এগ্ালর অভাবে যে কোনো তেল বা 
রবজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা তো বহাঁদনের রেওয়াজ, নতুন করে তা 
বলার বোধহয় প্রয়োজন নেই । 


সূত্ৰঃ 

A. Text Book of Pharmacology ; W. C. Bowman, 280 
2. R. Ghosh’s Pharmacology—3rd Ed. 576 

3. Drug Action Network Newsletter ; Oct 83 


] এখানে ব্যবহৃত হিদেবপত্র ১৯৮৩র বাজার-দর অনুযায়ী করা হয়েছে।] 


0 স্মরজিৎ জান! 
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সাবান ডিটারজেন্টের কিসসা 


আপনার প্রয় চন্রতারকার পছন্দসই সাবানাঁট িনবার জন্য আপাঁন যে 
উদগ্রীব হয়ে থাকবেন এ-বিষয়ে বোধহয় কোনো সন্দেহ নেই, কারণ 
আপনার ‘চামড়ার রঙ আঁধকতর ফর্সা করতে” ও 'র্পসোন্দর্য’ ফুটিয়ে 
তুলতে নাকি এ বিশেষ সাবানটি অতুলনীয় । 

সাবান বর্তমান সভ্যতায় এক অপাঁরহার্য সামগ্রণী। চামড়ার ময়লা 
দূর করতে এর ব্যবহার হয়ে আসছে বেশ কিছুকাল ধরে । ইদানীং অবশ্য 
শরীরের ময়লা পাঁরচ্কার করা ছাড়াও সাবান কোম্পানিরা হরেক-রকমের 
‘গুণাগুণ’ লেপে দিচ্ছেন সাবানের গায়ে এবং সেই অনুযায়ী বাভিন্ন 
কোম্পানির বাজার দখল ও লাভের অঙ্কটা ফুলে উঠছে 'দনকে-দন ৷ 
বাজারে আসছে হরেক-রকমের সাবান। কেউ বা মেশাচ্ছেন কোনো” 
ভেষজ, কেউ কোনো জাবাণুনাশক সামগ্রী, কেউ বা গন্ধনাশক, ইত্যাদি 
ইত্যাদি । 

আসলে সব ধরনের সাবানে মূলত যে-বনুঁটি থাকে তা হলো কোনো 
ফ্যাটি আাসডের লবণ এবং এই আযাঁসডটি সাধারণত স্টিয়ারক আযসড 
হয়ে থাকে । সাধারণভাবে “সোডিয়াম সল্ট অফ স্টয়ারক আাসড+ই 
হলো সাবানের মুল রাসায়নিক । এটি তোর করা হয়ে থাকে মূলত পশুর 
চার্ব থেকে । অন্য কোনো ভেষজ তেল অপেক্ষা পশুর চাঁব (animal fat). 
সন্ভা বলে প্রায় সব সাবান প্রত্ুতকারকেরা এটা ব্যবহার করে থাকেন । 
আর এই লবণটির পাঁরমাণ সমগ্র সাবানের অন্তত ৭৬ শতাংশ হওয়া চাই__ 
এটাই সরকার নির্দেশ । এর কম হলে তা শনয়মানের' দায়ে আভযুক্ত- 
হবে। 

শীতের দিনে আর এক বিশেষ ধরনের সাবান ব 
আমরা বাল গ্লিসারিন সাবান । 
একট; খান ৷ 


হুল প্রচালত, যাকে 
সাধারণ সাবানগ্লীলর থেকে এর তফাৎ: 
এ-সাবানগুলতে থাকে গ্রিসারিন, যার ফলে এগ্াল দেখতে 
হয় স্বচ্ছ । সাবান দিয়ে শরীর ধুয়ে ফেলবার পর চামড়ার খসখসে ভাবটা: 
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যাতে কম হয় তার জন্য এই গ্রিসারিনের ব্যবহার । তাছাড়া প্রসারন 
জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে সাহায্য করে, ফলে শীতের দিনে চামড়া ফাটার 
হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায় । কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই সব 
সাবানগুলিতে যাঁদ এই 'গ্রসারন বা চাঁবজাতীয় পদার্থের পাঁরমাণ ( অনেকে 
'গ্রসারিনের বদলে ল্যানোলন ব্যবহার করেন ) ২% এর বেশি হয় তাহলে 
সাবানের মূল উপযোগিতা অর্থাৎ ময়লা পারত্কার করার ক্ষমতা, সেটাই 
ভীষণরকমের ক্ষাতগ্রপ্ত হয় । আর এর থেকে কম পরিমাণ চাঁবজাতীয় 
পদার্থ সাবানে মিশিয়ে যেটুকু লাভ পাওয়া যায় সেটা কার্যত খুবই অল্প, 
যাঁদও এর জন্য আপনার গাঁযাটের পয়সা খরচ হয় প্রায় দ্বিগুণ । একটা 
গ্রসারন সাবানে যেটুকু গ্লিসারিন মেশানো থাকে তার বাজার দর ৩০-৪০ 
পয়সার বেশ নয় । আর তাই সাধারণ যে কোনো একটি সাবান দিয়ে গা 
পাঁর্কার করার পর আলাদাভাবে শরীরে গ্রসারন মাথাটাই হবে 
বুদ্ধিমানের কাজ । 

শরারের ময়লা, ধুলোবালি ও জীবাণু ধুয়ে ফেলার কাজে সাবান একটি 
উৎকৃষ্ট সামগ্রী । বহু কোম্পানি কায়দা করে এর জীবাণুনাশক ক্ষমতা 
বৃদ্ধি করার অজুহাতে কখনো ‘নিম’ কখনো বা ‘চন্দন’ ব্যবহার করে 
থাকেন। এগুলির জীবাণুনাশক ক্ষমতা অত্যন্ত কম, এমনাঁক সাধারণ সাবানের 
তুলনায়ও অল্প ৷ এটুকু জীবাণুনাশক ক্ষমতা সাবানের নিজেরই রয়েছে । 
এগুলি স্রেফ ক্রেতাদের মন ভোলানোর চটকদারী বিজ্ঞাপন মান । এতে 
সাবান কোম্পানিগয্ীলর লাভের {হসেবটা বেশ রমরমা হয়, কারণ তখন 
আপান একটু বেশি দাম দিয়ে এই সাবানগঠ্ীল কিনতে পিছপা হবেন না । 

এর পর চলে আসে 'জাবাণুনাশক' হরেক-রকমের সাবানগদীলর কথা । 
যেমন কার্বালক সাবান, সালফার সাবান ইত্যাদি । এটা ঠিকই কার্বালক 
আযাসিডের যথেষ্ট জীবাণুনাশক ক্ষমতা রয়েছে কু আপত্তির ব্যাপারটা 
হলো এখানেই যে, এটা যখন সাবানের সশ্গে মেশানো হয় তখন এর 
জাঁবাণুনাশক ক্ষমতার বেশিরভাগটাই লোপাট হয়ে যায়। আর এই 
জীবাণুনাশক ক্ষমতাটা বজায় রাখতে গেলে যে-পারমাণ কার্বালক আযাঁসিড 
সাবানে মেশাতে হবে তাতে শরীরের চামড়াই পুড়ে যাবে, চামড়া পাঁরচ্কার 
করার আর “দরকার হরে না। সালফার সাবানের এমনিতেই যথেষ্ট 
পার্বপ্াতীক্রয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই রোজ রোজ এগাীল ব্যবহারের 
নির্দেশ কখনোই দেওয়া যায় না। এছাড়া আরও একাটি জাঁবাণুনাশক 


সাবান ভিটারজেন্টের কিদ্সা[৩৩ 
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দ্রব্য কিছুকাল আগেও ব্যবহৃত হতো, তা হলো মারাকউারক আয়োডাইড । 
দকন্তু বহুকাল ধরে এর ব্যবহারের ফলে রক্তে এবং মান্তচ্ষের কোষে যে 
পাঁরমাণ 'বষান্ত “মার্কারী” জমা হয় তার ফল ভীষণরকমের ?বপজ্জনক হতে 
পারে । তবে রক্ষা যে, ইদানীং এর ব্যবহারের কথা কেউ জোরগলায় আর 
বলছেন না। আর একটি বহুল-প্রচারত গন্ধনাশক, জীবাথুনাশক দুব্য, 
যা শুধু সাবানে নয়, বিভিন্ন ধরনের পাউডারে এমনকি ‘্রণ’-এর ওষুধ বলে 
বিখ্যাত “ক্রিয়ারীসল”-এও বড়ো বড়ো হরফে লেখা থাকতো তা হলো 
হেক্সাক্লোরফেন (8০৮)। এই দ্রব্যটি লিভারে এবং মান্তিক্কের কোষে ধারে 
ধীরে জমা হতে থাকে এবং এর ব্যবহার বন্ধ হলেও ক্ষাতসাধনের কাজটি 
বহুদিন ধরেই চলতে থাকে । এছাড়া আরো বহুধরনের জীবাণুনাশক দ্রব্য 
সাবানে ব্যবহার করা হয় যা চামড়ার বাভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করার 
ক্ষমতা রাখে। অনেক রাসায়নিকের ক্ষাতকর ক্ষমতা সম্বন্ধে এখনো যথেষ্ট 


জানা যায় নি। তাই এখন থেকেই বোধহয় এই সব জীবাণুনাশক সাবান- 
গুলির সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার । 


“এরপর হয়তো কেউ প্রশ্ন তুলবেন, তবে কোন: জীবানৃনাশক সাবানটি 
আমরা ব্যবহার করব? সাঁত্য জীবাণুনাশক কোনো সাবান ব্যবহারের 
প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি? এগুলির মাঝে-মধ্যে ব্যবহার কার্যত বিশেষ 
কোনো উপকারে লাগেনা । আর প্রাতাঁদন নিয়ামতভাবে এইসব 
জীবাদুনাশক সাবানগ্ীলর ব্যবহার ভালোর থেকে খারাপটাই বেশি করবে, 
এটাই প্রমাণিত সত্য । আমাদের শরপরের চামড়ার রয়েছে নিজস্ব 
রোগ প্রাতরোধ ক্ষমতা, রয়েছে লক্ষ লক্ষ উপকার জীবাণু সারা শরীরের 
চামড়া জুড়ে এরা রয়েছে । এই ধরনের জীবাণুনাশক সাবানগুল শুধু ক্ষাত- 
কারক নয়, উপকারা এই সমন্ত জীবাণুগীলকেও ধ্বংস করবে । আর চামড়া 
হারিয়ে ফেলবে তার নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ক্রমশই উপকারী 
জাঁবাণুগঁলির জায়গায় বাসা বাঁধবে আরো আরো শান্তশালী সব ক্ষাতকর 
জীবাণু_-যাদেরকে ও সাবানগ্থালতে ব্যবহৃত জীবাণুনাশক ্রব্যগ্ীলও আট- 
কাতে পারবে না একাঁদন । তাই সদ্ধান্তাট একটু ভেবোচিন্তেই নেবেন ৷ 
প্রসঙ্গত ডিটারজেন্ট সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে নিই । কাপড়কাচা 


সাবানের জায়গাটা ক্রমশই আজ দখল করে নিচ্ছে এসনথেটিক সাবান” বা 


ডিটারজেন্ট । চামড়ার ওপর এগ্াীলর বিরূপ প্রাতীক্রিয়ার খবর আসছে 
বিভিন্ন দেশ থেকে । 


১৯৭৯ থেকে মার্ট ১৯৮২ এই [তনবছরে জাপানের 
৩৪/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 
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ছয়ট বড়ো হাসপাতালের সমপক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সে দেশে এই সব 
ক্ব্্ম গু’ড়ো সাবান ব্যবহারের ফলে প্রায় ৪ লক্ষ ২৫ হাজার লোকএকাঁজমা 
ও নানান ধরনের চর্মরোগের শিকার হয়েছেন । ইংল্যাণ্ডে প্রায় এক হাজার 
জন গৃহবধূর ওপর সমীক্ষা চাঁলয়ে দেখা গেছে, গুড়ো সাবানের দরুন তাদের 
হাতের চামড়ার স্বাভাবক বর্ণ ও চামড়ার সুস্থতা নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক 
সময়ই তা কিন খাল চোখে ধরা পড়ে না-_এর জন্য দরকার আলগ্রাভায়ো- 
লেট (010-51019) ল্যা্প । যাদের হাতে সামান্য কাটা-ছে'ড়া রয়েছে 
তারা সাবধান ৷ কারণ এইসব গুড়ো সাবান এগাল সেরে উঠতে বাধা স্বাষ্ট 
করে; তাছাড়া আযালার্জ বা ঘা ধবাঁষয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায় । 
আমাদের দেশে যেব্দ্রব্যটর ব্যবহার হয়, তা হলো আযালাকল বেনাজন 
সালফোনেট (45) । যে-প্রশ্নগুলি আজ বিভিন্নদেশে এই ধরনের রাসায়ীনক- 
গুলির বিরুদ্ধে উঠছে তাতে যথেষ্ট শঙ্কার কারণ রয়েছে । এই রাসায়ানকটি 
পারবেশে জৈবরাসায়ানক প্রক্রিয়ায় ভাঙে না (9০৪ biodegradable)— 
অপারবার্তত থাকে, তাই এটি আমাদের পাঁরবেশে ভ্রমাবয়েই জমতে থাকবে 
এবং এর সুদূরপ্রসারী ক্ষাতকারক প্রভাব সমগ্র পাঁরবেশের ওপর পড়বে । 
ব্রিটেনে কোনো ‘ডিটারজে'্ট’কে বাজারে ছাড়পত্র পেতে হলে কোম্পানটিকে 
দেখাতে হবে যে, সেটি অন্তত ৯০% বায়োঁডগ্রেডেবল (biodegradable) । 
আমাদের দেশে এ-ধরনের কোনো আইন নেই । তাছাড়া এই ডিটারজেণ্ট- 
প্লীলতে ‘মূল রাসায়নকটি’ ছাড়াও, যে-সমন্ত রাসায়ানক মূল রাসায়ানকাটর 
কার্ধকাঁরতা বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হর, সেগুলি হলো বাভন্ন ধরনের 
ফসফেট । এই ফসফেট জলের খরতা (hardness) দূর করে ও ময়লা 
পাঁরক্কারে সাহায্য করে। এই ফসফেটের পাঁরমাণ (Sodium polyphos- 
phate) এই ধরনের ডটারজেণ্টগুলিতে প্রায় ৩০% থেকে ৩৫% থাকে। 
এই ফসফেট শেষ পর্যন্ত নদী বা লেকের জলে এসে 'মশে জলের ছোট ছোট 
ডী্তদ যাকে আযালাগ (418০০) বলে, সেগুলির প্রচণ্ডতম বদ্ধ ঘটায় । 
আর এই হঠাৎ বৃদ্ধির পরেই বেজে ওঠে আ্যাল্‌গিগুলির মৃত্যুর ঘণ্টা । 
এত বিশাল পাঁরমাণ আযাল্গি তার বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় 
অক্সিজেন জল থেকে পেতে পারে না- কার! জোর দ্রবীভূত আঁক্সজেনের 
একট শনার্দন্ট পরিমাণ রয়েছে । ফলে আ্যাল্গগীলর অকালমৃত্যু ঘটে । 
আ্যাল্ধগর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গো যে সমন্ত জলজ প্রাণী প্রাণধারণের জন্য 
এই আযাল্গিদের ওপর দনভতরশীল তাদেরও আয়; শেষ হয়ে আনে, 


সাবান ডিটারজেন্টের কিদ্সা]৩৫ 


সমগ্র পাঁরবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। একটু আচ্চর্ত 
তি লেও কার্যত এই ব্যাপারটাই ঘটেছে আমোরকার এরিক (৪০) 
ir আরারল্যাণ্ডের লাফ. নেগ (Lough Neagh) লেকের জলে ৷ তাই* 
বিগত দু-দশক ধরে আমেরিকা চেন্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই ফসফেটের বদলে 
অন্য 'কছু ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা যায় কি-না তা আবিষ্কারের । অথচ 
সাধারণ সোডা ফসফেটের কাজটি করে দিতে পারতো । কাপড় কাচার 
সাবান-_-ডিটারজেপ্টের থেকে খারাপ নয় কোনো অংশে । অবশ্য প্রশ্ন 
উঠতে পারে, দেশের প্রয়োজনশয় সাবান তোর করার জন্য যে-পাঁরমাণ তেল 
বা চাঁবর প্রয়োজন তা কি আমাদের দেশের পক্ষে মেটানো সম্ভব 


বায়োিগ্রেডেবল িটারজেন্টের কথা হয়তো ভাবা যায় ? আর দা 
িটারজেণ্টে লাভের হার সাধারণ 


? সেক্ষেত্রে 
মের কথা 2 
সাবান থেকে অনেকগুণ বেশি, যাঁদও শুরুতে 
এই সমন্ত ডটারজেপ্টের দাম চলতি সাবানের থেকে সন্তা ছিল কিন্তু ইদানীং 
পেক্রোলয়ামের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে এই সমস্ত ডিটারজেণ্টের দামও 
বেড়েছে ধাপে ধাপে । কারণ ডিটারজেণ্টের মূল রাসায়ানক উপাদানটি 
তোর হয় এই পেট্রোলিয়াম থেকেই । 


তাই, আবার ঘাড় ঘুরিয়ে সোডা 
সাবানের ব্যবহারের কথা ভাবছেন অনেকেই । 
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৩৬/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


চুল-চিন্তা 


মানবদেহ, দেহের রোগ ও তার উপশম সম্বন্ধে নানা ধরনের যত বত 
কাহিনী ও সংস্কার প্রচালত আছে, চুল সম্বন্ধে গল্প বোধহয় তার চেয়ে কম 
নয় । এবং যত অভ্তবতই হোক না কেন, প্রতিটি কাঁহনাই কিছু কিছু লোকের 
কাছে বিশ্বাসযোগ্য | শ্বাস করার কারণও আছে । মানবদেহে চুলের প্রধান 
ভূমিকা দৌহক সৌন্দর্ের প্রয়োজনে ৷ বলা বাহুল্য, নারীদের ক্ষেত্র 
সৌন্দর্যের আধার হিসেবে চুলের গুরুত্ব বিরাট ॥ ভন্যপারা জন্তুদের ক্ষেত্র 
লোম শারীরক প্রয়োজন মেটায়, শীতে শরীর গরম রাখে এবং সূর্ধরাশ্নর 
ক্ষাতকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করে । মানবদেহে সৌন্দর্যবর্ধন ছাড়াও 
লোমের আরও কিছু কাজ আছে । নাকের ভিতরের লোম কিছুটা ছাকানর 
কাজ করে, মাথার চুল সূর্যরাশ্ম থেকে রক্ষা করে, চোখে পাতা ও ভ্রুর লোম 
সূ্ধ-রশ্মি ও ঘাম থেকে চোখকে রক্ষা করে এবং চুল একটি স্পর্শোন্দ্রয় হিসেবে 
কাজ করে। 

লোমের গোড়া চামড়ার ভিতরে একটি লম্বা থালর মধ্যে থাকে__থাঁলাটর 
নাম লোমকুপ । লোমকুপ চামড়ার তলদেশ পর্যন্ত পৌছেছে । লোমকুপের 
'নয়প্রান্তের নিচে অত্যন্ত সজীব ও সক্রিয় একগুচ্ছ কোষ আছে তাকে বলা 
হয় হেয়ার ম্যাটর্স (Hair matrix) এবং ম্যাটক্স-এর মধ্যে অন্য ধরনের 
শকছু কোষ থাকে বার নাম মেলানো সাইট (১451970০506) | 

কেশের জীবনধারায় তিনটি স্তর বা অবস্থা আছে। আযানাজেন (Anagen) 
বা বৃদ্ধির স্তর, ক্যাটাজেন (Catagen) বা পট্রণাতর গ্তর ও টেলোজেন 
(05108০9) বা স্থিতাবদ্থা । আানাজেন কালে ম্যাট্রব্স-এর কোষগ্মীল দ্রুত বদ্ধ 
পায় এবং ট্রাইকো-কেরাটিন (Tricho-Keratin) নামক প্রোটিন তৌর করে 
শন্ত হয় । দ্রুত বাঁদ্ধর ফলে কোবগুল লোমকুপের ভিতরে ঠেলে ওপরে উঠে 
যায়; ও ক্রমাগত লম্বা হয়ে চামড়ার বাইরে চলে আসে ৷ যতাঁদন আ্যানাজেন 
অবস্থা থাকে ততোঁদিন কেশ দৈর্ঘ্যে বড়ো হয় । মেলানোসাইট (Melan০- 
০) ) কোবগ্ীল মেলানন (Melanin) নামক একরকম কালো রং-এর 


চুলচিন্তা/৩৭ 


৩৮/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


প্রোটিন (তোর করে এবং এ মেলানিন কেশের কোষের মধ্যে ঢুকে যায় ৷ 
মেলানন চামড়ার কোষেও আছে এবং আমাদের চুল ও চামড়ার কালো রং 
এঁ মেলানন-এর জন্যই ৷ ক্যাটাজেন শ্তরে কোববৃঁদ্ধ বন্ধ হয় এবং কেশের 
তলদেশের কোষগুাল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে হেয়ার ম্যাট্রক্স থেকে 'বাচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ে । 

মেলানন-এর অভাবে কেশের শেষ প্রান্তাট সাদা বা বিবৰ্ণ দেখায় ৷ 
টেলোজেন স্তরে কেশের কোষগ্বল 'নাক্ষুয় অবস্থায় থাকে । পরে আবার 
যখন আ্যানাজেন শুরু হয় তখন একই পদ্ধতিতে আর একটি চুলের জন্ম হয় 
এবং নতুন চুলট পুরোনো চুলটিকে খেলে ওপরে উঠতে থাকে । ফলে 
পুরোনো চুলাট চামড়া থেকে খসে পড়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, একমাত্র 
আযানাজেন স্তরে লোমকুপের ভিতরে চুলের দনয়প্রান্তের ছু কোষ জীবন্ত 
থাকে, ওপরের দিকে অন্য সব কোষই মৃত । ক্যাটাজেন ও টেলোজেন 
গ্তরে চুলের সব কোষই মৃত ৷ ম্যাট্রিব্ব-এর শনচে রন্তবাহী নাল ও দ্লায়ুতন্তু 
থাকে এবং ম্যাট্ক্স-এর কোষগীল রক্ত থেকে পুষ্ট আহরণ করে । 

প্রাতটি চুলের জীবনধারার এই তিনটি স্তর একই সময়ে শুরু ও শেষ হয় 
না। তা যাঁদ হতো তাহলে প্রাতাট চুল দৈর্ঘ্যে সমান হতো, একই হারে 
বৃদ্ধ পেতো এবং একই সময়ে শরীরের সব চুল একসঙ্গে খসে পড়ে যেতো । 
যেহেতু প্রাতাট চুলের 'বাভন-্তরের পর্যায়কাল 'বাভন্ন, তাই চুলের পর- 
স্পরের দৈর্ঘ্যের আমল থাকে এবং সারা বছর ধরেই নিয়ামতভাবে 
সামান্য কিছু চুল খসে পড়ে যায়। দেহের বাভন্স্থানের চুলের বৃঁদ্ধর 
হার ও দৈর্ধ্যের অসঙ্গাতর কারণ ৪০1৩7০ বা বংশাণু নিয়ান্ুত । 
বয়ঃসন্ধিকালে শরীরে যেসব বিশেষ হরমোন ধনর্গত হয় সেগ্ীল যেমন 
যৌনাঙ্গ ও জননা্গ বাঁদ্ধর কাজ করে__তেমান মাথা, বগল, বুক, যৌনাঙ্গ 
ও মুখের (গোৌফ-দাঁড় ) চুলের বাঁ্ধকে প্রভাবিত করে। সোজা, 
পেঁচানো, কোকড়ানো, ঢেউ খেলানো ইত্যাদি 'বাভন্ন আকাতিও বংশাগু 


দনয়াল্মিত । 
মাথার চুলের আযানাজেন-এর সময়কাল ৩ থেকে ১০ বছর ৷ অর্থাৎ 
একটি চুল ৩ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত বুদ্ধ পায়। ক্যাটাজেন ও টেলোজেন 
যথাক্রমে গড়ে ৩ সপ্তাহ ও ৩ মাস । সাধারণভাবে যৌবনকালে একজন 
সুস্থ মানুষের মাথায় গড়ে ৩ লক্ষ চুল থাকে এবং তার মধ্যে কমবোশ ৩০ 
হাজার চুল টেলোজেন স্তরে অবস্থান করে । বাঁদ্ধর হার চুল প্রাত গড়ে 
চুল-চিন্তা]৩৯ 


প্রাতাদন ০:৩৫ মিলিমিটার অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ১০০ ফুট চুল বাঁদ্ধ হয় । 
চুলের স্বাভাঁবক বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য নির্ভর করে প্রধানত দেহের স্বাস্থ্যের 
ওপর ৷ দেহের পুষ্ট ও হরমোনগ্রান্থর কাজকর্ম ঠিক থাকলে চুলও ঠিক থাকে । 
দেহের কয়েকটি স্থানে পারণত লোমের (Terminal hair) উপস্থিতি প্রাপ্ত 
বরস্কের লক্ষণ হিসেবে স্বীকৃত, বথা-_পূরুষের ক্ষেত্রে মুখ, বগল, বুক ও 
যৌনাঙ্গ এবং নারার ক্ষেত্রে বগল ও যৌনাঙ্গ | পুরুষ হরমোন আ্যাগ্ডোজেন 
(Androgen) এইসব স্থানের লোমবাদ্ধর কারণ। কিন্ত মাথার চুলের 
ক্ষেত্রে আ্যাণ্ডেেজেন উল্টো কাজ করে। আ্যাগ্যোজেন বেশি হলে মাথার 
চুল পড়ে যায়--টাক পড়ে । নারশদেহে কিছু আযগ্রোজেন থাকার ফলে 
বগল ও যৌনাঙ্গে লোমবৃদ্ধি হয় । রজোনিবৃত্তির (Venopause) পরে 
নারী-হরমোনের উৎপাদন "প্রায় বন্ধ 
প্রভাব বেশ হয়ে পড়ে এবং সেজন্য বরস্কা নারীদের মাথার চুল কমে যায় 
_টাক পড়ে এবং কারো কারো সখের লোম বুদ্ধ পার । অপ্ুষ্টিতে চুলের 


বা্ধ আটকে যার । কোনো ভার রোগের সময় যে সামাঁয়ক অপুষ্টি ঘটে 
সে সময়ও চুলের বাঁদ্ বন্ধ হয় বা কমে যায় । 


নানা কাহনণ 


টুণ পখা, বাধয়ত মাথার চুল সম্বন্ধে, খৈসব প্রশ্ন নিয়ে প্রায় সকলেই 
নাড়াচাড়া করে: 


যাবে ॥ একি বিষয় নিশ্চয়ই এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে যে, চুল শরণীরের 


র কিছুই চুলের জীবনধারায় 


অর্থাৎ দেহের বাইরে থেকে কোনো কিছু 
প্রয়োগ করে চুলের স্বাস্থ্যোন্নয়ন করা যায় না। আরো স্পষ্ট করে বলতে 
গেলে__তেল, হেয়ার টাঁনক, 


ক্-এর কোবগুলির স্বাস্থ্য এবং 
র স্বাস্থ্য নির্ভর করে শরীরের সার্বিক 


৪০প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


কাহিনী ১।। চুল কাটলে বা দাঁড় কামালে আরো ঘন হয়ে ছুল-দাঁড় 
গজায় ৷ y 
শচাকৎসাবিজ্ঞান ৷ এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা মান্র কারণ বহু পরীক্ষায় এর 
কোনো প্রমাণ মেলে ন। 
কাহিনী ২ ৷৷ নিয়ামত চুলে তেল না লাগালে চুলের স্বাস্থাহান হয়। 
বঁচাকৎসাবিজ্ঞন ৷৷ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভূল ৷ তবে তেল লাগালে চুলের : 
চাকচিক্য বাড়ে। যাদের সেবোরয়া ( Seborrhoea__চৈর্ম থেকে স্বতানঃ- 
সাঁরত তৈলান্ত বন্তু সেবাম-এর আধিক্য ) আছে তাদের ক্ষেত্রে ঘন ঘন 
তেল লাগানো ক্ষাতকর হতে পারে । 

আমরা সাধারণত নানা কেশ তৈল ও কেশ সোন্দর্যবর্ধক দ্রব্যের 
শবজ্ঞাপনে যে সব কথা পাড় তাতে চোখ কপালে উঠে যায় । হেয়ার 
ভাইটালাইজার, হেয়ার ফারাটলাইজার ইত্যাঁদ নানা চমকপ্রদ নাম দেওয়া 
হয়। আমলা, জ্যাবোরাণি, আযামাইনো আযাসিড, ক্যান্থারাইডন ইত্যাঁদ 
নানা বস্তুর দ্রুব্যগুণের কাহনী ফলাও করে বলা হয়। একটি বিজ্ঞাপন 
পড়োছ যাতে “মৃতদেহে চুল গজায়”_এই কথাটি ছাড়া আর সবরকম দ্যাব 
করা হযেছে । ‘প্রাচীন আযূর্বেদীর গাছগাছড়ার তোর'_এই কথাটি 
এতহাগত কারণে সহজেই আমাদের দেশের মানুষের মন কাড়ে! bl 
এইসব দাব ও দ্রবাগুণের কোনো নৈজ্ঞানক বা পরাক্ষা-নরক্ষার ভাত্ত 
নেই । অনেকটা মাদুলী বা চরণার্তৈর গতো। বেগের ্বাস্থাহানি বা 
বিরল কেশের জন্য ব্যান চীন্তত ও উদ্বিগ্ন তান সহজেই এইসব বিজ্ঞাপনে 
আকৃষ্ট হন । ভাবেন-_“সবই তো করলাম, ছুই হলো না। দেখাই 


যাক না এটা লাগিয়ে কিছু হয় কি-না ।' কয়েক লক্ষ লোক এইভাবে 
র “দেখাই যাক না”র পরীক্ষা করেন এবং 


কয়েক মাস বা কয়েক বৎসর ধর্চ 
বজ্ঞাপনদাতার লক্ষ্মী লাভ হয়। হতাশ ব্যান্ড তখন আর একটি 
বজ্ঞাপনের-দকে তাকান এবং বলা বাহুল্য, আর একবার ভাবেন-__দেখাই 


যাক না’। 

কাহিনী ৩ ডিম দিয়ে মাথা ঘষলে চুলের পু'্টি্বদ্ধ হয় । 
শচিকৎসাবিজ্ঞান ৷ ডিম ভক্ষণের প্রাত চুলের বিশেষ কোনো আগ্রহের 
প্রমাণ মেলে নি এবং আগেই বলা হয়েছে চুলের কোনো রকম প্টবাদ্ধ 
বাইরে থেকে করা সম্ভব নয় ৷ চামড়ার ওপরে যে চুল থাকে তার কোবগুীলি 
সৃত। চামড়ার ভিতরের অংশের 'নিয়ভাগ জীবিত ( আ্যানাপ্রেন কালে ) 


চুল-চিন্তা/৪১ 


এবং পু্ট আসে তারও নিচে অবাস্থত রন্তবাহণ নাল থেকে । 
কাহনী ৪ % চুল খুব টেনে বাধলে এবং চুলের ডগা কেটে দিলে চুল: 
বেশি বাড়ে । 
চাঁকৎসাবিজ্ঞান ৷ টেনে বাধার প্রক্রিয়াটি নিয়ে পরাক্ষা করে এর 
পক্ষে কোনো প্রমাণ মেলে নি। .ডগা কাটলে অধিকতর চুলবাঁদ্ধর কোনো 
কারণই নেই । আমরা আগেই দেখোঁছ-_বাভনন ব্যক্তির বা একই ব্যান্তর 
দেহের বিভিন্ন স্থানের চুলের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে প্রধানত বংশাণুপ্রভাবের 
ওপর ॥ এছাড়া হরমোন এবং দেহের স্বাস্থ্য ও পুষ্ট তাদের প্রভাব খাটায় ৷ 
উপরোনতপরি়্াগাল বংশাণু, হরমোন ও পুষ্টির কোনো পরিবর্তন করে না ॥ 
চুল আঁচড়ানোর সঙ্গে চুলের স্বাস্থ্যের কোনো সম্পর্ক নেই । 
কাহিনী ৫ ॥ সেলুনে দাঁড় কামালে দাড়ি কড়া হয়ে যায়। 
চিকিৎসাবিজ্ঞান ॥ চুল দাঁড় কখনো আগের চেয়ে কড়া বা স্থুলতর 
হয় না। দৈর্ঘ্যের মতো এটাও বংশাণু ও পুষ্টি নিয়ন্বিত। তবে নিয়মিত 


পারভাগের যে কোষন্তরের আন্তরণ থাকে তা ্ছুলতর' 
বা কড়া হতে পারে । 


টুল পাকা 


ম্যাট্রিক্স-এ সেলানোসাইট-এর সংখ্যা কমে গেলে বা তাদের মেলানিন তৈরি 


করার ক্ষমতা কমে গেলে বা নিঃশেষ হয়ে গেলে ছলের কোষে মেলানিন কমে 
যায় বা থাকে না। তখন চুল সাদা দেখায় ৷ একেই পাকা চুল বলে । 
আসলে কিন্তু এতে “পারপরতা, বা পরিণত অবস্থা বোঝায় না ৷ সাদা চুল 
ও কালো চুলে মেলানিন-এর অভাব ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই। চুল 


স্বভাবতই পাকা চুল টেনে 
র আবার পাকা চুলই গজায় এবং টেনে তুলে 
লোমকুপে কোনো পাঁরবর্তন বা ক্ষতি হয় না ৷ 


আগেই বলা হয়েছে, ম্যাট্রক্স-এর কাজকর্ম বা 

ংশাণু ( genetic ) চারন্রের ওপর । চুলের 
ও মেলানোসাইট-এর জন্য নিদিষ্ট বিশেষ বংশাণুর কার্যধারা বাভন্ন জাতি 
’ শু তাই নয়-_বয়স, লিঙ্ঞাভেদ এমনকি একই 
লোমের. এক এক রকমের চারন্রগুণ থাকে ॥ 
৪২/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


বংশাণুজানত কারণেইমাথার চুল ( Terminal hair ) লয়া হয় কিন্তু হাত- 
পা-এর লোমু ছোট ( Vellu$ 1,277) হয়। একই কারণে বাভিন্ন ব্যান্তর 
“বাভিন্ন বয়সে ও {বভিন্ন স্থানে চুল পাকে । বংশাণুপ্রভাবে যৌবনেই কারে 
কারো কোনো বিশেষ স্থানের মেলানিন কমে যায় এবং ফলে চুল পাকে | 
ইন্দিরা গান্ধীর মাথার সামনের একগুচ্ছ পাকা চুল প্রবণতার আগেই: 
পেকেছে এবং 'বশেষ বংশাণুজীনত এরকম পাকাচুলের গুচ্ছ অনেকের 
মাথাতেই দেখা যায় । গল্প চালু আছে-_-কোনো এক রাজাকে যখন বন্দী 
করে রাখা হয়োছল, জীবনাশত্কার তান সারারাত চিন্তায় ও আতঙ্কে 
কাটিয়োছলেন এবং এক রাত্রে তার সব কালো চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল । 
এই গল্প কতটা সত্য জান না। ‘কিন্তু এরকম ঘটার কোনো বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা মেলে না । কোনো অজ্ঞাত রোগ বা বিষের প্রভাবে সমন্ত চুলের 
মেলানোসাইট নষ্ট হয়ে যাওয়ার হয়তো যুক্ত থাকতে পারে এবং তাতে নতুন 
চুলগুলি সাদা হতে পারে কন্তু পুরোনো চুলের মেলানন অদৃশ্য হবার কথা 
নয় । ' অন্যাদকে মাথার সমন্ত চুল সাদা করে দেওয়া যায় 'র্রাচং 
( Bleaching ) করলে । একধরনের রাসায়ানক দ্রব্য-_যাতে হাইড্রো- 
জেন পারক্সাইভ ( Hydrogen Peroxide ) থাকে-__কালো চুলে প্রয়োগ 
করলে মেলানিন জারিত হয়ে তার কালো রঙ হারিয়ে ফেলে, ফলে টুল 
ফ্যাকাসে ধরনের সাদা হয়ে যায়। অবশ্য বেশ 'কিছীদন পরে এ চুল, 
আবার স্বাভাবক কালো রঙ ফিরে পায় । মেমসাহেবদের মধ্যে এই প্রাকরুয়া 
খুব চালু । শ্বেতকায় মহিলাদের অনেকের স্বাভাবক সাদা চুল আছে-ঠিক 
একেবারে দুধের মতো সাদা নয়, একটু সোনালী ধরনের ( Blond hair ) 
এই রঙ-এর চুলে-র খুব কদর এবং যাদের চুল কালো তারা কৃত্রিম উপায়ে 


র আঁধকারিণী হন-_আমাদের মেয়েরা যেমন 


{রাঁচং করে সোনালী চুলে 
মুখে রং মেখে ফর্সা হবার চেষ্টা করেন। যাদের স্বাভাবিক সোনালী চুল 


তাদের চুলেও মেলানন আছে এবং কালো চুলের মতো সমপাঁরমাণেই আছে 


কন সেই মেলানন একটু ভিন্ন ধরনের, ফলে রঙটা ওরকম হয়৷ শ্বেতকায়- 
দের অনেকের চুলের রঙ লাল-_তাতেও অন্য এক ধরনের মেলান থাকে 


এবং সমপাঁরমাণেই থাকে । ৃ 
‘পাকা’ চুল কালো করার কোনো প্রাক্ুয়া বা ওষুধ আজ পর্যন্ত চিকৎসা- 


{বজ্ঞানে আববিক্কৃত হয় দন । পাকা” চুল কালো করার অসংখ্য ওষুধ এক* 
মাত্র ধাপ্পাবাজদের কাছেই পাওয়া যায় । ‘যান প্রথম এই ধরনের ওষুধ- 


চুল-চিন্তা/৪৩ 


আব্কার করতে পারবেন তান নিঃ ন্দহে অতি দ্রুত বিশ্বের অন্যতম ধন 
প্‌ 


ব্যন্তি হয়ে যাবেন । অবশ্য কোনো রোগে বা ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় যাঁদ 
মেলানোসাইট-এর কাজ সাময়িকভাবে অবদমিত 


সাদা বা ফ্যাকাশে হবে এবং ওষুধের প্রতিক্রিয়া কে 
“নতুন চুল আবার কালো হবে । 


মাথার খ্দাচ্ক 

প্রায় সকলেরই কিছু কিছু হয়, তবে যাদের 
নিয়ামত তেল মাখেন তাদের বোশ হবার আশংকা থাকে । মাথার চামড়ার 
স্বত স্খলিত কোষ, ধুলোবালি, মলা, তেল, সেবাম ইত্যাদি সব মলিয়ে 
লোমকুপের নালিয়ুখে ময়লা জমলে বা চামড়ার খুকি 
জমলে সেখানে রোগজীবাণু বাসা বাধার আশংকা থাকে-_সৃতরাং শ্যাম্পু 
বা সাবান ব্যবহার করে খুঁক পরিত্কার করে নেওয়াই ভাল । এছাড়া, 
বকছু কিছু চর্মরোগ আছে যাতে মাথায় আঁধক পরিমাণে খুক্ক হয়--উপযুন্ত 
চিকিৎসায় এর উপশম হয়। স্নানের পর অনেকক্ষণ ধরে, বিশেষত মেয়ে- 
দের ক্ষেত্রে, চুল ভেজা অবস্থায় রাখাটা ঠিক নয়। দীর্ঘস্থায়ী আদ্রতার 


চুলের সোঁটং ( Setting ) 
‘চুলের স্বাভাবিক আকাত, গঠন বা প্যাটার্ণ পারব 
আকাততে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াকে সেটিং 


পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। সাধারণত থায়োগ্রাইকোিক আযাসিড (Thiogly- 
৮৮ সংশ্লিষ্ট 


টলের ভিতরের প্রোটিন ( Keratin )এর রা 


কিছুটা আশঙ্কা আছে। চুলকে টেনে নানারকম কায়দায় বেঁধে রেখে: 
অনেকে সেটিং করেন ৷ এতো কিন্তু লোমকুপের ক্ষতির আশঙ্কা আছে । 


কলপ 

কলপ হিসেবে তন রকম দ্রব্য ব্যবহার করা হয়__ভেবজ, খনিজ এবং. 
সন্কেটিক ( 5ynthetic )। কলপে চুলের রাসায়নিক পাঁরবর্তন হলেও- 
তেমন কিছু ক্ষাত হয় না। কিন্তু সবরকম কলপেই কারো কারো চামড়ায়” 
উগ্র অবাঞ্ছিত প্রাতীত্রিয়াজনিত রোগ ( Contact Dermatitis ) হয় |. 
কলপ ব্যবহার করলে কালো চুল পেকে যায় না। 


মাথায় টাক 
মাথায় চুল না থাকলে সেই স্থানকে আমরা টাক বলি । চুলাবহীনতাকে: 
ডান্তারী পরিভাষায় আলোপোঁসয়া (Alopecia ) বলে শুধু মাথায় নয়,. 
দেহের যে কোনো স্থানে । আযলোপোঁসয়া দ্-রকমের হয় ! যেখানে কোনো 
ক্ষত বা রোগের জন্য চামড়ার এত ক্ষাত হয় যে লোমকুপ নষ্ট হয়ে বায়, 
ফলে আর চুল গজায় না; এরকম আালোপেসিয়া কখনো ভাল হয় না। 
আর একরকম-যেখানে কোনো কারণে চুল পড়ে যায় কিন্তু লোমকুপ ঠিক 
থাকে ; এখানে চুল আবার গজায় । 

আগেই বলা হয়েছে, নতুন চুলের জন্ম হলে তা পুরোনো চুলকে ঠেলে. 
বার করে দেয় এবং পুরনো চুল পড়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা আমাদের 
অনেকেরই আছে ৷ প্রাতাঁদন চুল আচড়াবার সময় দেখা যায় কয়েকটি চুল 
পড়ে যায়। কিন্তু যারা এই তথ্যটি জানেন না তাদের কাছে চুল পড়ে 
যাওয়াটা আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাড়ায় । অনেকে দৈনন্দিন ঘটনাটি খেয়াল 
করেন না। তারপর হঠাৎ একাঁদন নজরে পড়লো যে একগুচ্ছ চুল চবুণীর 
সঙ্গে উঠে এলো ! ব্যাস__তখুীন চিন্তা শুরু হয়। আমার টুল উঠে যাচ্ছে: 
__ আমার ক তাহলে টাক পড়ে যাবে? মেয়েরাই বশ আতীঙ্কত হয় । 
আসলে এই চুল পড়ে যাওয়ার ঘটনাটি স্বাভাবিক । প্রশ্ন ওঠে__এই 
স্বাভাবক চুল পড়ার সংখ্যাটি কত ? আগেই আমরা জেনোছ যে কোনো 
এক সময়ে গড়ে ১০ হাজার চুল টেলোজেন স্তরে অবস্থান করে । টেলোজেন-- 
এর সময়কাল কেটে গেলেই সেখানে আযানোজেন শুরু হবে এবং প্রাত লোম- 
কুপে নতুন চুল গজাবে ! স্বাভাবিক কারণেই একাদনে এ ১০ হাজার 


চুল-চিন্তা/৪৫ 


দুলামকুপে টেলোজেন শেষ হয়ে আযানোজেন শুরু হয় না। শ্রাতাদনই কিছু 
সংখ্যক লোমকুপে নতুন চুল গজানো শুরু হয় এবং কিছুদিন পরেই সেইসব 
লোমকুপ থেকে পুরোনো চুল পড়ে যায়। এই সংখ্যা কমবেশি হতেই 
পারে যেদিন একটু বেশি সংখ্যায় চুল পড়ে, সোঁদন নজর পড়লে অনেকে 
ভয় পান, অস্বাভাবিক মনে হয়। যাই হোক, একাঁদনে ৫০টি চুল পড়ে 
গেলেও তা অস্থাভাবক নাও হতে পারে । 
পুরুষের এক ধরনের টাক পড়ে যাতে কপালে দুই কোণ থেকে ধারে 
ধাঁরে চুল উঠে যায়। এটা বংশাণুণনয়ান্্িত এবং আযাগ্যোজেন-এর প্রভাবও 
এখানে কাজ করে। ঘর্ষণের ফলে নবজাত শশুর মাথার চুল পড়ে টাক 
হতে পারে-_এটা পরে স্বাভাবিকভাবেই ঠিক হয়ে যায় । সন্তান প্রসবের 
পরে মেয়েদের মাথার চুল হঠাৎ অত্যাধিক পড়তে থাকে-__এক্ষেত্রে কোনো 
একটি বা দুটি স্থানে স্পষ্ট করে টাক পড়ে না কিন্তু সারা মাথার চুল 
হালকা, ফকা-ফাকা হয়ে যায়। হরমোনজানত কারণে আ্যানাজেন-এ 
অবস্থিত বিরাট সংখ্যক চুল হঠাৎ টেলোজেন স্তরে চলে যায় এবং সেই চুল- 
গলি পড়ে যার । ঠিক এরকম ঘটনা ঘটে টাইফয়েড ইত্যাঁদ ভারী রোগে 
“কসবা ক্যান্সারের ওষুধ প্রয়োগের ফলে । 
লোমকুপ নন্ট হরে যাওয়ার ফলে যে টাক পড়ে সেখানে চুল গজানোর 
কোনো ওষুধ আজ পৰ্যন্ত আঁবক্কৃত হয় ন। যেখানে লোমকূপ বা ম্যাট্রক্স 
‘(Hair Matrix ) নেই সেখানে চুল গজাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না । তবে 
সার্জার এখন অনেক উন্নত স্তরে পৌছেছে । এখন টেকো চামড়া কেটে 
বাদ দিয়ে সেখানে লোমকুপ ও ম্যাট্রকস সমৃদ্ধ স্বাভাঁবক চামড়া সংস্থাপন 
(Graft) করে টাক মাথাকে সজীব চলে ভাঁত মাথায় রূপান্তারত করা হচ্ছে 
__যাঁদও এই ধরনের অপারেশন উন্নত দেশেই হচ্ছে, আমাদের এখানে 
এখনো সম্ভব হয় ন। টাক ঢাকতে অনেকে পরচুলা পরেন__এতে মাথা বা 
অবশিষ্ট চুলের কোনো ক্ষাত হয় না। 
চুলের নিজস্ব অনেক রোগ আছে । মাথার চামড়ার বহু রোগেও চুল 


শাহান হয়। বহু রোগের উপযুস্ত চাকৎসাও আছে। সে আর এক 
কাহনী। 


[এ সুজিত কুমার দাশ 


-৪৬্]প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


তেল গ্যাম্প,র মাহাত্ম্য 


‘চুল যার শাওনের মেঘ’-_তেমন চুলের জন্য কার না লোভ হয় । আর সেই 
রেশমী ঘন কালো চুল তোঁরর জন্যই না বাজারে থরে থরে সাজানো রয়েছে 
হরেকরকমের তেল আর নামী-দামী শ্যাম্প; । শুধু কি তাই? চুল ওঠা 
ও চুল পাকা বন্ধ করতে, চুল ফাটা আটকাতে, চুলের ও মাথার আরো 
শবাঁভন্ন রোগে-_খুঁস্ক থেকে শুরু করে মাথা গরম পর্যস্ত_সব কিছুতেই 
নাক উপকার পাওয়া যায় এই বহু সমাদৃত তেল আর শ্যাম্পনুতে । 

এই গুলোচুলি'তে ঢোকার আগে আমরা চুল সম্বন্ধে দু-একটি কথা সেরে 
“নই । আমরা তো জান যে চুল হলো মৃত কোষের সমান্টি। একে বলা হয় 
কেরাটন-__এটা এক ধরনের প্রোটন । এই চুলের গোড়াটা থাকে চামড়ার 
শনচে ৷ তার পুষ্ট যোগায় রন্তবাহী নালকা । শুধু তাই নয়, এই চুলের 
গোড়ার পাশেই থাকে এক ধরনের বাহিঃক্ষরা গ্রান্ ( exocrine gland ) 
যাদের বলা হয় *সবোসয়াস গ্র্যা্ড । এগুলি থেকে নিঃসৃত 'হয় এক ধরনের 
ঠঁতলান্ত পদার্থ যা চুলকে নরম ও চকচকে রাখতে সাহায্য করে। তাই 
সাধারণভাবে চুলের সজীবভাব বজায় রাখার দায়িত্ব শরীর 'নজেই নিয়েছে । 
সুতরাং সাঠিকভাবেই বলা যায় যে, চুলে বাড়ীত কিছু তেল ঢেলে তাকে 
মোলায়েম রাখার ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয় ॥ অবশ্য 
মেয়েদের ক্ষেত্রে লম্বা চঃলের জন্য এর সামান্য কিছু প্রয়োজন থাকলেও 
থাকতে পারে । সাধারণভাবে স্ত্রী, পুরুষ সবার ক্ষেত্র এটি সৌন্দর্য-চর্চার 
অঙ্গা হিসেবে ?কভাবে এসে গেল তা আমাদের জানা নেই, তবে চঃলের 
[টির প্রয়োজনীয়তা আজও প্রমাণিত হয় নি। এরপরও 
বাভিন্ন বিজ্ঞাপনে প্রাতানয়ত প্রচারিত 
‘হচ্ছে তার আঁভনবন্ধে বাস্মিত হতে হয় ৷ তেলের মাধ্যমে চুলের গোড়ায় 
প্রোটিন, ভিটামন ইত্যাদি পৌছে দেবার এমন অভূত দাব তো প্রায়ই শোনা 
যায়। মানুষের মতো উন্নত জীবের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের কোবই খাদ্য- 
গ্রহণ, পারপাক বা বর্জন করতে পারে না। আমাদের শরারে খাদ্যগ্রহণের 


তেল শ্যাম্পুর মাহাত্মা!৪৭ 


স্বাস্থারক্ষার ক্ষেত্রে এ 
তেলের যে বিভিন্ন গুণপনার বর্ণনা 


জন্য নিদিষ্ট ধরনের কোষ রয়েছে, পারপাকের জন্য আবার অন্য ধরনের কোষ, 


আছে । চুলের কোষ খাদ্যগ্রহণ বা প্ু্টি-বর্ধনের কাজ করতে পারে না। 
অর্থাৎ চুলের গোড়ায় প্রোটন পৌছে দিলেই তা চুলের কোষ হজম করে: 
নেবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই । আবার প্রোটিন কিংবা ভটা- 
টিনের অভাবে চুল ওঠে_এমন কথার কোনো বৈজ্ঞানিক 'ভাত্ত আজও 
খু’জে পাওয়া যার নি। খুঁজে পাওয়া যায় নি চুলের রঙ পাঁরবর্তনের 
(পেকে যাওয়া ইত্যাদ ) পেছনে কোনো শারশরবৃত্তীর পুণ্টি বা কোনো 
রাসায়ানক পদার্থের অভাব বা. আঁধক্যের রহস্য ( দু-একটি ব্যাতিন্রুম 
ছাড়া )। আর তেল বা শ্যাম্পুর মাধ্যমে চুলের গোড়ায় পুষ্ট পৌছে, 
দেবার এই দ্াবগণীলর কোনোটাই ঝুস্তীনর্ভর তো নয়ই, পরাক্ষাগারেও তা 
প্রমাণিত নয়। যাঁদও হাজার হাজার মানুষ এই ধারণাই পোষণ করেন ১ 
তা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞাপনের দোৌলতে- প্রায় গোয়েবলসীর কারদায় । 
লক্ষ লক্ষ ধরনের ভেষজ, হোমিওপ্যাথিক তেল, কা নেই-বাজারে ! তেল 


দিয়ে ম্যাসাজ করার জন্য (তা সে মাথা বা শরীর যাই হোক না কেন )" 


চামড়ার রক্ত সণ্টালন বেড়ে যায়-_স্বভাবতই 
কিছুটা বেড়ে যায়, কিন্তু চ 
এমানতেই যথেষ্ট, তাই ম্যাসাজ চামড়ার একট ভালো ব্যায়াম হলেও কার্যত 
বিশেষ কোনো লাভ হয় না এতে । 

চুলের তৈলান্ত অবস্থার জন্য বাইরের ময়লা- 
যায়, শহরাঞ্চলে তো কথাই নেই । তাই কয়েকদিন অন্তর মাথাটা ধুয়ে 
ফেলতে হবে এমন কিছু দিয়ে বা ভালোভাবে ময়লাটা তুলে ফেলতে পারবে ॥ 
এই চিন্তা থেকেই এসেছে শ্যাম্পুর ব্যবহার । এখন দেখা যাক, শ্যাম্পুতে 
কী আছে। 
জেপ্ট। এট দু-রকমের হতে পারে_ 
সাবান ( Soft soap ) বাল; অথবা 


(বধেষ্ট সম্ভা) বা সাধারণত কাপড় কাচায় ব্যবহৃত হয় ( যেমন 
Surf, Det ইত্যাদি ) এছাড়াও থাকে চাঁবজাতীয় পদার্থ । কোনো 
শ্যাম্পুর ময়লা পারচ্কার করার ক্ষমতা তার ঘনত্বের ওপর 'নর্ভর করে না 


(কতটা পাতলা বা ঘন )। কিছু লবণ যোগ করলেই পাতলাটা ঘন 
হয়ে যাবে । কতো পাঁরমাণ ফেনা তোর 
না। 'সনথেট 


চুলের গোড়াতেও রন্ত সণ্টালন 


ধুলো-বাল, এতে আটকে 


এক, সাধারণভাবে যাকে আমরা 
দুই, কোনো সনথেটিক পাউডার, 


ক ডিটারজেণ্টের ফেনা তোর করার ক্ষমতা খুবই কম 1১ 
৪০্/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


*লের গোড়ায় রন্ত সণ্টালন.( চুল ও চামড়ার )- 


এতে থাকে জলের দ্রবণে প্রস্তুত কিছু পাঁর্কারক বা ভিটার-- 


র করছে হার ওপরও নির্ভর করে; 


কিন্তু ক্রেতাদের এই ব্যাপারে প্রচণ্ড ঝেশাক থাকার জন্য প্রায় সব কোম্পানি 
ফেনা সৃষ্টির জন্য এক ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করে! আরও যে-সব 
জিনিস থাকে শ্যাম্প;তে, যেগুলি বিজ্ঞাপনের প্রধান বন্তব্য হিসেবে দেখা 
দেয়, তা হলো চুল বা চামড়ার সজীবভাব বজায় রাখার জন্য 
( Skin and hair conditioning agent ) ছু পদার্থ__যেমন 'ডম, 
প্রোটিন, লেবু ইত্যাদি । অনেকে আবার ভেষজ ব্যবহার করেন, ব্যবহৃত 
হয় জীবাণুনাশক সামগ্রী যেমন আ্যালানটয়েন (4১115706010 ), ট্রাই- 
ক্লোরোকার্বানলাইভ ( Tri-choloro-carbanilide )__যা খুসকি সারায় 
বলে দাব করা হয় । 

চাঁব জাতীয় পদার্থের মধ্যে দামী হলো ল্যানোলন ( Lanolin ) যা 
ভেড়ার লোম থেকে তোর হয়, প্রায় সবাই এটি মেশায় বলে দাঁব করে। 
এটি চুল ও চামড়ার সজীবভাব বজায় রাখতে সাহায্য করে অর্থাৎ 
শ্যাম্পু ব্যবহার করার পর মাথার চামড়া থেকে যে অল্প পাঁরমাণ 
চব চলে যায় তা ফিরিয়ে দিয়ে চুলে স্বাভাঁবক তেলতেলে ভাব বজায় 
রাখতে সাহায্য করে বলে দাব করা হয় । এই ব্যাপারটি বেশ মজার । 
ল্যানোলিনের এই ক্ষমতা রয়েছে ঠিকই কিন্তু শ্যাম্পুুতে ২% এর বেশ তা 
মেশানো যায় না, কারণ তাহলে শ্যাম্প;- বোশ পাতলা হয়ে যায়_-ফলে 
'ডিটারজেপ্টের ময়লা পারচ্কার করার ক্ষমতাও কমে যায়। অবশ্য বেশ 
ল্যানোলিন মেশানো গেলেও খুব একটা লাভ হতো না কারণ শ্যাম্প দিয়ে 
মাথা পারষ্কার করার সময় ময়লার সঙ্গে এটিও বেরিয়ে যায়, মাথায় লেগে 
থাকে না। শুধু ল্যানোলিন কেন, শ্যাম্পুতে মেশানো অন্যান্য চার্বজাতীয় 
পদার্থগুলও মাথা ধোবার সময় জলের সাথে বেরিয়ে যাবে । তাই শ্যাম্পুর 
সাথে 'মাশয়ে ব্যবহার করলে এই সমন্ত পদার্থগ্লি থেকে বিশেষ লাভ 


পাওয়া সম্ভব নয়। 
এবার “এগমশ্যাম্পুর কথায় আসা যাক । এই শ্যাম্পতৃপ্রেমীরা শুনলে 


নিরাশ হবেন যে, অধিকাংশ. ‘এগ'-শ্যাম্পনতে ডিম আদো থাকে না। 
থাকলেও তা আঁত অল্প মাত্রায় । অবশ্য বেশি মান্রায় থাকলেও বিশেষ 
লাভ হতো না । এটা ঠিকই যে ডিমের হলুদ অংশ ( মূলত চর্বিজাতীয় 
পদার্থ ) চুলের তৈলান্ত ভাব বজায় রাখতে সাহায্য করে যদ তা গরম জলে 
ফেটিয়ে লাগানো হয় ॥ শ্যাম্পুর মাধ্যমে ব্যবহার করার ফলে সেই উপকার 
পাওয়া সম্ভব নয়, যে কারণে সম্ভব নর ল্যানোলনের বেলায় । আর 


৪ তেল শ্যাম্পুর মাহাত্ম্!৪৯ 


আগেই বলোছ. ডিমের প্রোটিন ওভাবে চুলের গোড়ায় পৌছে দেওয়া যায় 
না । (এমনকি যাঁদ প্রোটিনের আদৌ কোনো প্রয়োজন থাকত । ) 

সিনথেটিক ডিটারজেন্ট দেওয়া শ্যাম্পদতে ( সম্ভার জন্য এটাই মূলত 
ব্যবহৃত হয় ) লেবুর তেল বা লেবুর রস থাকে । এবং এটি ব্যবহার 
করার যৌন্তিকতাও খুব কম । লেবুর রস সাবানজলের পৃষ্ঠ-টান ( Surface 
tension ) বাড়িয়ে ময়লা পারক্কারে সামান্য সাহায্য করে ঠিকই কিন্তু যথেষ্ট 
জল ও লেবু ছাড়া সাবান দিলেও ময়লা আপসেই মাথা ছেড়ে পালাবে । 
কোনো কোনো কোম্পানি শ্যাম্প তে বহুধরনের ভেষজ ব্যবহার করেন, 
যাদের কার্যকারিতা আদৌ প্রমাণিত হয় নি । যাঁদ ধরেও নেওয়া যায় যে, 
এগুলির কিছু ক্ষমতা আছে তবে তা শ্যাম্প্‌র সঙ্গে কয়েক 'মানটের জন্য 
মাথায় ব্যবহার করে ফল পাওয়া সম্ভব নয় । তাছাড়া এইসব ভেষজ শান্ত- 
শালী রাসায়নিক পদার্থের (সাবান বা ডিটারজেন্ট ) সঙ্গে ব্যবহার করার 
ফলে আদৌ কার্যকর থাকে কি-না যথেষ্ট সন্দেহজনক । 

এছাড়া শ্যাম্পু ব্যবসায়িরা 'বাভন্ন চ*লের ( শুকনো, তেলতেলে বা 
সাধারণ চুল ) জন্য যে-বাভন্ন ধরনের শ্যাম্পু বাজারে চালু করেছেন তা 
নেহাতই ধোঁকাবাজ। হালকা (70114 ) শ্যাম্পু 


মেশানো থাকে কোনোটাতে একটু কম 
এবং এগুলো প্রায় সবই 1সন্থেটিক [ডিটারজেন্ট 
আমরা কাপড় কাচতে ব্যবহার করে থাক । 

তবে এই সব শ্যাম্প,গীলতে ‘সংরক্ষক’ বা প্রজারভোঁটভ হিসেবে যে- 
সব রাসায়নিক মেশানো থাকে যৈমন ফর্মালাডহাইড় বা BNPD (2- 
_ 1, 3 ৫1০1) তা চামড়ায় আলাঁজ তৈরি 
করতে সক্ষম । তাছাড়া ইদানীং অনুমান করা হচ্ছে, ফর্মালাডহাইড 
ভূমিকা নিয়ে থাকে। দেখা গেছে, 


এর বিক্রুয়ায়। তাই শ্যাম্পপ্রেমিক্‌ 
রয়েছে । 


€০/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


দরও একটু সাবধান থাকার দরকার 


এবার খুস্কির কথায় আসা যাক । সাধারণভাবে বলতে গেলে এগঢাল 
মরা (চামড়ার ) কোষ । চামড়ার এই ওপরের কোষ মরে যাওয়া এবং নিচ 
থেকে নতুন কোষ (তোর হওয়া একটি স্বাভাবক শারারবৃত্তীয় ঘটনা । 
কোনো কোনো ব্যান্তর ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি হারে ঘটে। 
সাধারণভাবে তাদের শরীরের চামড়া বেশি তৈলান্তও থাকতে পারে । তাদের 
শরীরে সিবোসয়াস গ্র্যাণ্ডের নিঃসরণও বোশ হয়ে থাকে । এক্ষেত্রে তাদের 
শরীরে ও মাথায় ময়লা জমার হারটাও বোশ, তাই তাদের প্রয়োজন দ্ব- 
[তন দিনের ব্যবধানে মাথা পাঁরচ্কার করা । সাধারণভাবে খু'স্কিতে জীবাণু 
থাকে না। যাঁদ খুঁসক কোনো জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় (যা কদাচিৎই 
ঘটে ) তখনই জীবাণুনাশক কোনো পদার্থের ব্যবহার করার প্রশ্ন আসে। 
তার আগে খুস্কিতে এই ধরনের শ্যাম্পহ ব্যবহারের কোনো যৌন্তকতাই 
থাকে না । কারণ জীবাণুনাশক ব্যবহার করে খুঁসক কমানো সম্ভব নয় 
আর খুঁসক যাঁদ জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হয় তখন শ্যাম্প; দিয়েও তা সারানো 
সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে নার্দষ্ট চিকিৎসার প্রয়োজন । 

তাই তেল বা শ্যাম্পু চুলের গোড়ায় 'ড়ম, চার্ব, প্রোটন, ভিটামিন. 
‘কছুই জোগান দিতে পারে না। চল ওঠা, চুল পাকা, চুল ফাটা, খুস্কি, 
এ-সব কিছুই তেল শ্যাম্পু দিয়ে সারানো সম্ভব নয়। অবশ্যই মাথার 
ময়লা পাঁরৎ্কার করার জন্য শ্যাম্পর ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই__তবে 
তা আপাঁন অনেক সন্তায় সাবান দিয়েই করতে পারেন । 


সুত্র £ 
1. Foods Drugs and Cosmetics ; Thakkamma Jacob 
2. Utusan Konsumer ; Feb +87 
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তেল শ্যাম্পুর মাহাত্ময/৫১ 


ট.থপেস্ট কি অপরিহার্য 
এপি ক ও 18 লও তে tem গা 


সুস্থ মাড়ি ও উজ্জ্বল দাঁতের জন্য ; ‘মজবুত ঝকমকে দাঁতের লাবণ্য বজায় 
রাখতে’; মাঁড়র সুরক্ষায়’ ইত্যাদি হরেক-রকমের চটকদার 'বজ্ঞাপনের ভিড়ে 
আপনার 'প্রয় টুথ পাউডার বা পেস্টটি বেছে নিতে বা যাচাই করতে বিভ্রান্ত 
ইয়ে পড়েন কঃ কেনার পর বা কিছুদিন ব্যবহারের পর হয়তো আফশোস 
করেন-__না জানি এটা না কনে ওটা কিনলে হয়তো অনেক ভালো হতো ৷ 
কিংবা বাজারে নতুন নামের একটি পেস্ট আসা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়েন সেট 
করারত্ত করতে__এতে হয়তো নতুন কোনো ভেষজ বা রাসায়নিক সামগ্রী 
রয়েছে যার ক্ষমতা প্রায় অসাম । কিন্তু হায়! সেটাও কিছুদিন ব্যবহার 
করে দেখলেন আপনার মাড়ির স্বাস্থ্য আদ অটুট থাকছে না- ক্রমান্বয়ে 
মাঁড়র রোগ হয়তো বেড়েই চলেছে। তাহলে? 

দাঁতের বা মাড়ির রোগে একবারও 
বয়স্ক মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে 
নো হিসেবের মধ্যেই আসবে না, 


ংস্থার । হরেক-রকমের পেস্ট 


কমবেশি প্রায় সকলেই । মুখের দৃগন্ধ যথেষ্ট মাত্রায় না হলে সাধারণভাবে 
আমরা তার খুব একটা গুরুত্ব দিই না। যদিও রোগটা শুরু হয় বহু আগে 


৫২/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


__মাঁড় ফোলা বা সামান্য রস্তপড়ার থেকেই ৷ 

সেই আদম যুগে মানুষ যখন কাচা শাকসবাজি, শল্ত কাচা মাংস বির 
খেতো তখন অবশ্য দাতের পরিচর্যার এতো প্রয়োজন ছিল না । শস্ত খাদ্য- 
দ্রব্যগদ্ীলই একাধারে দাত পরিষ্কার করা তথা মাড়ির ম্যাসাজের কাজ 
করতো । কিন্তু এ-যুগে তো সেটা সম্ভব নয়, তাই একালে দাতের পাঁরচর্যা 
করা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার ৷ মশড়র রোগগুল শুরু হয় দাতের ওপর গড়ে 
ওঠা জীবাণুদের কলোনি থেকে, ডান্তারদের ভাষার যাদের বলা হয় ডেন্টাল 
প্লেক্‌ ( Dental Plaque )। আর একে ঘষে-মেজে তুলে দেওয়াটাই হলো 
দন্ত পারচর্যার মূল ব্যাপার । তারজন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক বস্তা হলো ‘ব্রাশ’, 
ব্যাস! না-__অবাক হবেন না, এটাই প্রথম ও প্রাথামক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । 
তবে ক পেস্ট, পাউডার, এ সবের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই? এ- 
ব্যাপারে পরে আসাছ । ফে-ডেণ্টাল প্লেকের কথা বলাছলাম তা শুধু দাতের 
সামনে নয়, দাতের পিছনে, দুটো পাশাপাশি দাতের গায়েও তারা আল্তানা 
গাড়ে । তাই ব্রাশের দরকার-__যা সেগুলিকে ঝোঁটিয়ে বা ব্রাশিয়ে যাই বলুন 
দূর করে দেবে । আর এটা করতে গেলে দিনে ক-বার ব্রাশ করা উচিত ? 
শনদেনপক্ষে দু-বার করলে ফলটা ভালো পাওয়া যায় । তিনবার করলে উপাঁর 
কোনো লাভ পাওয়া যায় না- অন্তত পরীক্ষায় তাই দেখা গেছে । তাই, 
স্রেফ দু-বার, আর হণ্যা এটা খাওয়া-দাওয়ার পর অবশ্যই করা চাই। তাতে 
দাতের ফাঁকে লেগে থাকা খাদ্যের কণাগ্ীলকে সঙ্গে সঙ্গে দূর করা যায়। 
সেগলই আসলে Dental Plaque তোর করার মূল রসদ [হিসেবে কাজ 
করে । এই ডেন্টাল প্রেকৃকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর ৭০ ভাগ 
হলো জীবাণু এবং বাকি ৩০ ভাগ জৈব পদার্থ দিয়ে তোর । এই প্লেক্‌ 
কেবল মাঁড়র রোগই নয় কৌরজ বা দন্ত-ঘা-এর মূলেও রয়েছে । ডেন্টাল 
প্লেক-এর জীবাণু খাদ্যকণাকে ভেঙ্গে তৈরি করে আাঁসড যা দাতের 
শন্ত অংশে ক্ষত সৃষ্টি করে। এই ক্ষত বাড়তে বাড়তে দাতে গর্ভ 
তোর হয়; যাকে ডান্তাঁর ভাষায় বলে কেরিজ । সাধারণ মানুষেরা 
একেই পোকা খাওয়া দাত বলে থাকে । রাস্তাঘাটে, হাটে-বাজারে বহু 
তথাকাঁথত দাতের কাবরাজ ও হাতুড়ে চাকৎসকরা ক্ষয়ে যাওয়া বা 
গর্ত হয়ে যাওয়া দাত থেকে পোকা বার করে ভোল্ষ দেখিয়ে থাকেন । 
ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথ্যে । ক্ষয়ে যাওয়া দ্বাতের গর্তে কোনো পোকা 
থাকে না যা খাঁলচোখে দেখা সন্তব। প্লেক-এর জীবাণু একমাত্র 


টুথপেস্ট কি অপরিহার্ষ/৫৩ 


মাইক্রোস্কোপ-এর নিচেই দেখা যেতে পারে, রাতের গর্ত থেকে পোকা বার 
করাটা একটা লোক-ঠকানো খেলা মাত্র । এই সব ভগুরা পোকা বার করার 
‘যাদু’ দৌখয়ে হরেক নামের মাজন বা জড়বুটির ওষুধ বিক্রি করে থাকে 
সেগযলও স্রেফ ধাপ্পাবাঁজ । এই প্লেক আবার দাতের গোড়ায় জমে 
থাকতে থাকতে ধাঁরে ধারে শন্ত পাথরে পাঁরণত হতে পারে। এর ফলে 
দাতের মাঁড়তেও প্রদাহ দেখা দিতে পারে । অভিজ্ঞ দন্ত-চাকৎসকের 
পরামর্শে তখন স্কেলিং (পাঁরত্কার করা ) ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু করা 
দরকার | তাই দেখা যাচ্ছে, দাতের এইসব সাধারণ রোগগুলি যাতে পাথবীর 
অধিকাংশ মানুষ ভুগছে তার মূলে রয়েছে এই ডেণ্টাল প্লেক্‌। আমাদের 
দেশে তথা এশিয়ার অধিকাংশ দেশে মাঁড়র রোগে ( পোরও-ডেণ্টাল ) 
ভোগা রোগীদের সংখ্যা তুলনায় অনেক বৌশ। অন্য দিকে আমেরিকা, 
ল্যাটিন আমোরকা ও যুরোপের দেশগুলিতে কেরিজের হার আমাদের দেশের 
তুলনায় বৌশ। এইসব দেশে বয়স্কদের শতকরা প্রায় ১০০ জন এবং 
বাচ্চাদের মধ্যে শতকরা দশজন কোরিজে ভুগছেন । অথচ স্রেফ একটু 
সচেতনতা ও দন্ত পরিচর্যার অভ্যেস এই অবস্থাটার আমূল পাঁরবর্তন 
ঘটাতে পারতো । শুরুতেই বলেছি দন্ত পারচর্যার মূল হাঁতয়ার হলো 
ব্রাশ । অনেকেই মনে করেন ব্রাশ দিয়ে দাত মাজলে দাত ফাঁকা হয়ে 
যায় ধারণাটি পুরোপুরি ভুল । ব্রাসের দৈর্ঘা-্রচ্থ নিয়েও মাথা ভার 
করার দরকার নেই। মোটামুটি নাইলনের রোঁয়ার উচ্চতা ২ ই 
ও ব্রাশের ১ হী অণ্চল জুড়ে থাকলেই যথেষ্ট । নাইলনের সব রোমগুলির 

তা সমান হলে ভাল হয়। আর কতোক্ষণ এবং কি ভঙ্গীমায় আপনি 
বাশ করবেন £ এ ব্যাপারে বাজারে অবশ্য বহুধরনের উপদেশ চালু আছে, 
ওসবে আদৌ কান দেবেন না। প্রাণ করার কোনো বিশেষ পদ্ধাত বা 
প্রক্রিয়ার কোনো মাহাত্ম্য নেই, পারক্কারটা ভালোভাবে করতে গেলে দাত ও 
মাড়ির সমন্ভ অংশগল ব্রাশ করা হলো কি-না সেটাই গুরুপূর্ণ ব্যাপার ৷ 
সময়েরও কোনো বীধাধরা হিসেব নেই। তবে প্রত্যেকবার দু-চার মানটই' 
এ-সব ক্ষেত্রে যথেন্ট । এরপর দাঁত ও মাঁড়র রোগগুলির জন্য বহুজনই বহুশত 
কারণ শোনাবে, দাতের গঠনবিন্যাসের দোষ, প্রোটিনের অভাব, ভিটা- 
রণ দর্শাবে হয়তো অনেকে । জানবেন 
এসব অধিকাংশ কারণের আদৌ কোনো গুরুত্ব নেই । আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
থাকলেও তা ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। মূল ব্যাপাটা নির্ভর করছে মূলত 
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সঠিকভাবে দ্রাতের যত্র নেওয়া না নেওয়ার ওপর ৷ দেখা গেছে, উচ্চাবত্তের 
লোকেরা কম ভোগেন তুলনায় নিয়াবত্তদের থেকে । সেখানেও কারণটা 
খু*টিয়ে দেখা গেছে, ব্যাপারটা আর কছুই নয়, জীবনযাত্রার উচ্চমানের সঙ্গে 
সঙ্গে দাঁতের যত্র নেওয়ার এই অভ্যেসটা খুব ছোটবেলা থেকেই তাদের 
সংস্কাতর অঙ্গ হয়ে গেছে। তাই এই তফাৎটা । 'মান্টজাতায় খাবার খাওয়ার 
পর ভালোভাবে মুখ না পাঁরচ্কার করলে এর কণাগুলি এ জীবাণুদের কলোনি 
গড়তে খুব সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে মিষ্টি খাওয়া 
ছেড়ে দিতে হবে । বরং মুখ ও দাত পাঁর্কার রাখাটা অভ্যেস করতে হবে । 
আসলে ঝামেলা পাকান তারাই, যারা সারাদিনে প্রায় সমন্তক্ষণই চকোলেট, 
ক্যা বা এ জাতীয় জানস চুষে বেড়ান (মূলত আমোরকা ও যুরোপের 
কছু জায়গায় এই অভ্যেসটা প্রচালত )। ধ্মপায়ীদের মুখের স্বাস্থ্য স্বভাবত 
খারাপ থাকে । সব থেকে খারাপ কাজ করেন তারা যারা তামাক খোন 
চেবান বা এ জাতীয় বস্তুতে দাত মাজেন ৷ 

এবার ফিরে আস পেস্ট-পাউডারের কথার। প্রথমে দেখা যাক, এগুলিতে 
{ক আছে। এতে থাকে মূলত ছু ঘষে পরিষ্কার করার দ্রব্য যাকে বলে 
Polishing agent আর থাকে কিছু রাসায়ানক পদার্থ ( Detergent ) যা 
পাঁরচ্কার করতে সাহায্য করে । এছাড়া অবশ্য হাবিজাব আরো অনেক 
ণকছুই মেশানো থাকে বাভিন্ন পেস্ট-পাউডারে আর প্রচারের দৌলতে তাই-ই 
হয়ে ওঠে সেই কোম্পানিটির ব্যবসার প্রধান মূলধন ৷ সেগুলির আলোচনায় 
পরে আসাঁছ । সাধারণভাবে পেস্ট-পাউডার দাত পরিষ্কারে কিছু সাহায্য 
করে। অবশ্যই এটা গোঁণ ব্যাপার, মুখ্য ব্যাপারটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে সেই 
ব্রাশ করার ভেতরই। কেউ যাঁদ পেস্ট পাউডার ব্যতিরেকে ব্রাশ করতে পারেন 
তাহলেও কিন্তু মোদ্দা ফলটার বিশেষ কোনো হেরফের হবে না! তাই 
গ্রামাঞ্চলে যারা দীতনকা'ঠি ইত্যাদি "দিয়ে দাত পার্কার করেন__পরিত্কারের 
কাজটা যাঁদ সাঠকভাবে করে চলেন, তাহলেও কিন্তু দাতের ও মাঁড়র সুস্থতা 
বজায় থাকবে । তা সে নিমের কাঠি বা শেওড়ার কাঠি বাই হোক না 
কেন। এখানে নিম কিংবা পেস্টে ব্যবহৃত কোনো ভেষজ বা রাসায়ানক 
ব্যাট মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় । এরপর সেইসব ‘চমকপ্রদ’ বন্ু্ীলর 
কথায় আসা যাক । প্রথমেই আসছি ক্লোরাফল-এর কথায় । ১৯৫১ সালে 
বন্তাট বাজারে আসামান এক অত্যাশ্চর্য জীবাণুনাশক উপাদান হিসেবে খ্যাত 
লাভ করে-_মূলত বিজ্ঞাপনের সৌজন্যে, যাঁদও পরবতাঁকালে এর 
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কার্যকারিতা আদো প্রমাণত হয় নি । 

এছাড়াও টুথপেস্টে ভিন্ন ধরনের জীবাণুনাশক (ফেনল জাতীর) দ্রব্যের 
ব্যবহার ক্রমশই বাড়ছে যাঁদও এগুলির ব্যবহারের যোঁন্ুকতা প্রশ্নাতীত নয়। 
ফারণ আমাদের মুখের ভেতর ক্ষাতকর জাঁবাণু ছাড়াও রয়েছে বহু উপকারী 
জীবাণু ( কয়েক-শ’ কোটি) যেগুলি নন্ট হরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে 
যথেষ্ট । তাছাড়া আরো একটি ব্যাপার হলো এই জাঁবাণুনাশক দরব্যগীল 
অঞ্প সময়েই মুখের ভেতর লালা-ুতু ইত্যাদির সঙ্গে মিশে এতো লঘু হয়ে 
পড়ে যে, মূল বহিরাগত ক্ষতিকর জীবাণুদের বিরুদ্ধে এরা শেষ পর্যন্ত কতো- 
টুকু কার্যকর হয়, তা-ও িচারসাপেক্ষ ব্যাপার । 

টুথপেস্ট বা পাউডার ব্যবহারের মাধ্যমে দাত বা মাড়ির কোনো রোগ 
সারানো যাবে-_এমন ধারণা কিন ভ্রান্ত ৷ মাঁড়র কোনো ধরনের রোগ 
সারানোর ক্ষমতা কোনো পেস্ট পাউডারের নেই ৷ এই ধরনের ব্যবহারের 
মাধ্যমে তা সারানো সম্ভবও নয় । তারজন্য সঠিক চাকৎসার প্রয়োজন ৷ 

এটা ঠিকই ক্লোরাইড দাতের ক্ষয় নিবারণে সাহায্য করে । আর এই 
ক্লোরাইড আমরা সংগ্রহ করি মূলত পানীর জল ও অল্প কিছুটা খাদ্যদ্রব্য 
থেকে । এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, ফ্লোরাইড হলো 'শাঁখের 
করাত’ । অর্থাৎ প্রয়োজনের থেকে কম নিলে যেমন দন্তক্ষয়ের নিবারণ 
সম্ভব নয়, তেমাঁন প্রয়োজনের আতরিস্ত নিলে দাতের ক্ষত করে প্রচণ্ড ৷ শুধু 
দাতের নয়, পারমাণ যাঁদ আরো বোশ হয় তবে তাতে শরণরের হাড়ও ক্ষাত- 
রশ হয়। ঝুরোপ-আমোরকার বহু জায়গায় জলে মিশে থাকা ফ্লোরাইডের 
মান্রা প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে, সে-দেশগুলিতে পানীয় জলে ফ্লোরাইড 
মেশানোর ব্যবস্থা রয়েছে। ( ওদের দেশে প্রায় ১০% মানুষ দাতের শন্ত 
অংশের ক্ষয়ের রোগে ভোগেন, আমাদের দেশে তা মাত্র ১৫%।) কিন্তু 


ল্টা, ভারতবর্ষে এখনো এমন কোনো জায়গা 


য়, হাড়ের ক্ষাতও ঘটছে ব্যাপক 
অনেকে । তাই আমাদের দেশে উল্টে পানীয় 
জলের থেকে ফ্লোরিনের পরিমাণ কমানোর জন্য গবেষণার মাধ্যমে এক 
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উল্লেখযোগ্য ও কম ব্যয়সাপেক্ষ পদ্ধাত আঁবত্কার করা হয়েছে। একে 
বলা হয় “নালগোগ্ডা পদ্ধাত’ ( Nalgonda technique ) এবং এই পদ্ধাত 
দেশের 'বাভন্ন জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে টুথপেস্টে আলাদা- 
ভাবে আরো কিছু ফ্রোরিন নেওয়াটা মোটেই বুঁ্ধমানের কাজ নয়। (জল 
ছাড়াও বাভন্ন খাদ্যদ্রব্যে বিশেষত চায়ের পাতায় উল্লেখযোগ্য পাঁরমাণ 
ফ্লোরন থাকে ৷) শুধু দাত বা হাড়ের ক্ষাতই নয় আতীরন্ত ক্লোরাইড 
গ্রহণের ফলে শুরুতে পিপাসা ও ঘামের পাঁরমাণ বেড়ে যায়, মাংসপেশী 
দুর্বল হতে পারে, তাছাড়া শ্বাসতন্দ ও হৃদাপণ্ডের ওপরও ফ্লোরাইডের প্রভাব 
রয়েছে । তবে বাচোয়া এই যে, টুথপেস্টের ফ্লোঁরন দাতের এনামেল 'দয়ে 
খুব অল্প পাঁরমাণ শোষিত হয়। নু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিপদটা থেকেই 
যায়। তারা দত মাজার সময় কিছুটা পাঁরমাণ পেস্ট খেয়ে ফেলে বা 


এ ১২ সিসি ডি 


টুথপেস্ট দীতের পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে 


ঝকঝকে দাঁতের জন্য টুথপেস্ট ব্যবহার করা কা নিরাপদ ? এই 
প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য “ন্যাশনাল সারভে অফ কণ্টাষ্টি 
ডারমাটাইাটস ইন ইশ্ডিয়া*র পাশ্চমবঙ্গ শাখার পাঁচজনের একাঁট 
গবশেষজ্ঞ দল গত ১৯৮১ সাল থেকে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযণান্ত 
মল্লকের অর্থানূকূল্যে এই বিষয়ে গবেষণা চালান । 

ওই 'বশেষজ্ঞদের মতে টুথপেস্ট ব্যবহার করা সব সময় 
শনরাপদ নয়। টুথপেস্টের “ডফোমিং এজেণ্ট’ (ফেনা কাঁময়ে 
দেয় এমন পদার্থ ) ঠোঁটের চারপাশে চর্মরোগ এমনাঁক কখনো 
কখনো শ্বেতী বা ধবলের কারণ হতে পারে! গবেষণা থেকে 
আরও জানা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকেরা এমন কছন 
রাসায়ানক দ্রব্য ব্যবহার করেন যা চামড়ার পক্ষে ক্ষাতকর। 
অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে, এ ধরনের ক্ষাতকর রাসায়ানক দ্রব্যের 
ব্যবহারের কথা জানতে পারা গেছে তার মধ্যে আছে 
কাঁটনাশক, সাবান, ক্রম কাপড়, জুতো, প্রসাধন সামগ্রী 
ইত্যাঁদ । 


সুত্রঃ ষ্টেটসম্যান ; ২৬. ৩. ৮৬ 
২২২২১১১১১১১ 
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৬৮ 
তাদের পেটে চলে যায় । অনেক বাচ্চা তো মিষ্টি স্বাদের জন্য ইচ্ছে করেই 
কিছুটা খেয়ে ফেলে । এই আতা ক্লোরিন গ্রহণের ফলে বাচ্চাদের ডন 
(বৃক্ক) ক্ষাতগ্রন্ত হতে পারে । 


এখানে আরো একটা ব্যাপারে সতর্ক থাকার 
প্রয়োজন, আতিরিস্ত ফ্রোরিন গ্রহ ক্লরোসস হয় তার সঙ্গে; 
“মছে। কারণ ফ্কুরোসিস-এর ক্ষেত্রে প্রাথমিক 

পর্বে দাতের স্বাভাবিক 


ফুরোসিস অনেক 


র ধাবাধ বলবৎ রয়েছে। 
দাতের ও ডর সুস্থতা দন্ত-পারিচর্যার ওপর নির্ভরশীল । তাই ব্রাশ 
দিয়ে বাচ্চাদের দাত পারচ্কার করাটায় অভ্যন্ত করে তুলুন । দাতের রোগে 
ভান্তারের সাহায্য নৈওয়াটাই যান্তযুক্ত । অবঃ 


হলা করে বা প্রচারের ভাঁওতায়, 
ডুললে মাশুল গুনতে হবে আপনাকেই । 


1. WHO; 


TRS; No, 621 
2. গণস্বাস্থ্য; 


ওয় বর্ষ, ও সংখ্যা ও ৬ সংখ্যা 


0 স্বরজিৎ জানা 


৮/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


রঙিন বিপদ 


সকালে চায়ের আশায় ডাইানং হলের দরজায় পেশীছতেই বুঝলাম বাইরে 
আজ যতোটা ঠাণ্ডা, খাবার ঘরের ভেতরটা ততোটা নয় । বাইরে দাঁড়য়েই 
বেশ আঁচ পাওয়া যাচ্ছে । চাদরটা ভালো করে গায়ে জাঁড়য়ে দরজা ঠেলে 
ঢুকতেই বাধা পেলাম, সামনে এক বড়ো জটলা । হোস্টেলের যে-সব 
বাঁসন্দা আজ আটটার বদলে সাতটায় উঠে পড়েছে, তারাই জয়ন্ত আর 
মেস-ম্যানেজার মানিকদাকে ঘিরে ধরেছে। জয়ন্তর হাতে একটা প্যাকেট, 
তখনও উ*চু করে ধরা । এইমান্র একপ্রস্থ লেকচার শেষ করে এখন দম 
িচ্ছে। এই থমৃমারা পাঁরবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানকদা তখন একটা, 
রেকর্ডই চালিয়ে যাচ্ছে__“'জয়ন্তবারু ওটা নোটিশ বোর্ডে টাঙাবেন না। 
বিশ্বাস করুন, এর আগে এ-সম্বন্ধে আম কিছুই জানতাম না । ভাঁবষ্যতে. 
এমন আর হবে না, কথা দিচ্ছ ৷ 

ঝামেলার মূলে একটা প্যাকেট । কিন্তু কসের ? ভালো করে দেখতে 
কাছে যেতেই জয়ন্ত হাতে যেন চাদ পেল-_“এই যে, তুই এসে গেছিস । 
{ক করা যায় বলতো ?’ সমাধানের আশায় প্যাকেটটা আমার হাতে. 
ধাঁরয়ে দিল । 

দশো গ্রামের একটা প্যাকেট । সামনে বাহারি ময়ূরের ছাবর পাশে বড়ো 
বড়ো ইংরাজী হরফে লেখা_NARSONA, METANIL YELLOW, 
নেহাতই নিরীহ । কিন্তু প্যাকেটটা উল্টে দেখলাম হলুদ জামর ওপর গোটা 
গোটা করে লেখা রয়েছে_POISONOUS NON-EDIBLE, FOR. 
INDUSTRIAL USE ONLY । চৌকো প্যাকেটের সরু ফালর 
‘কটায়, একদিকে বাংলায় অন্যাঁদকে হান্দিতে লেখা 4কশোরী, । এতো-- 
ক্ষণে ব্যাপারটা পাঁরচ্কার হয়ে গেল । টিফনের বোঁদে, দরবেশ,. 
ক্ষীরমোহন, জালাপ, আলুর দম সবার সুন্দর লোভনীয় হলুদ রঙ-এর বাহার. 
ওই “কশোরা’র যাদুতে অথচ তার পিঠে তকমা আঁটা-__“বষান্ত_খাবার 
জন্য নয়’ । 

রঙিন বিপদ!€৯, 


কেশে গলাটা পারত্কার করে 'নয়ে আমি পাঁ 


রাস্থীতর হাল ধরলাম__ 
এটা আজ প্রমাণ হলো যে মানকদা 


নিজের লাভের জন্য এতদিন আমাদের 

রটা বোর্ডারদের জানয়ে নোটিশ বোর্ডে একটা 

দিয়ে প্যাকেটটা লাগিয়ে দলে ভালো 

হয়। এখন একটা "সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা আর মানকদাকে রাখবো 
কনা ।-_ব্যাস | 

‘না, ব্যাস্‌ শর* জয়ন্ত অস 

‘সোজা নয় । মানকদা ছোটবেলা থেকেই দেখে 


দেওয়া যায় ? লি 
‘দেওয়া মানেই বিষ দেওয় 5 


বিষ ? এগুলি খেলে কি 


1? কেনই বা এগুলি 


ধক বিষক্রিয়া হতে পারে ? না, আমার মনে হয় মানিকদাকে এবারের মতো 
মাপ করা যেতে পারে । তবে আজ থেকে হোস্টেলের খাবারে রঙ দেওয়া 
বন্ধ।” এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে জয়ন্ত থামলো ৷ 

ও থামলো বটে, কিন্তু আমার মাথার তখন ভাবনাগুলো জড়ো হতে শুরু 
করেছে । সাঁত্যই তো, আমরা অনেকেই জান না যে, সেই ১৯৫৪ সালেই 
পালণমেণ্টে PFPA আইন (Prevention of Food Adulteration Act): 
পাশ হয়েছে। তাতে খাবারে দেওয়া যাবে বলে কেবল তেরোটা রঙ-কে 
ছাড় দেওয়া হয়োছল । ১৯৬৮-৬৯ সালে এই আইন সংশোধনের সময় 
ক্ষাতকারক এই অজ;হাতে পাঁচটা রং তালিকা থেকে বাদ পড়ে । পরে বাঁক 
আটটার সঙ্গে আরও তনটে যোগ করে এখন তালিকায় এগারোটা রঙ 
দাঁড়য়েছে । 

প্রকাতজাত (৪52৪1 ) রং যেমন হলাঁদ, জাফরান ( Saffron ), 
ক্লোরোফল (০1০r০p৮১1!) ইত্যাদির সঙ্গে মাত্র ষে এগারোটা আলকাতরা-- 
জাত ( €০৭1 Tr জাত ) রং এখন PFA আইন অনুযায়ী ব্যবহার করা 


যায় তা হলো-_ 
— শী শী ীাঁীিউটী 
রঙের নাম রঙ 
3. Brilliant Blue FCF নগল 
2. Indigo Carmine ৮ 
৩. Fast Green FCF সবুজ 
8. Wool Green BS +4 
¢. Tartrazine হলুদ 
৬. Sunset Yellow কমলা 
q. Amaranth লাল 
৮. Carmoisine 4 
3. Erythrosine চা 
Jo. Fast Red E হং 
১১. Ponceau 4R Fs 


এই রঙগুল নর্ভেজালভাবে বাজারে আসছে ক-না, সেটাই নজর রাখে 
ISI (Indin Standard Institute) 1 ISI ছাপ ছাড়া যাঁদ এইসব রঙ 


রঙিন বিপদ[৬১. 


বা খাদ্ন্রব্য বাকি করা হয় তবে তা আইনত দণ্ডনীয় ৷ 


এমনাক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হতে পারে [ Food Adult 
ndment) Act, April, 1976 গা 


জারমানা জেল 
ertion (Ame- 
যে এগারোটা রঙ খাবারে দেবার 


অনুমাঁত আছে তাও আবার শাদাদুব্যের কিলোপ্রাত একটা ি্দল্ট মাত্রার 
বেশি মেশানো যায় না। 


খাবারের রঙ-এর সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রা 


€ মিগ্া প্রতি কিণ্রা খাছান্রব্যে ) 
১০400812170) -০.৭৫ 
©, Fast Green চ০৮--১২ 


২. Sunset Yellow —2.¢ 
8. Ponceau 44 ১২:৫ 


আইন থাকা সত্বেও আমাদের 
নানা ক্ষাতকারক রাসায়ানক রঙ মেশানো হচ্ছে । Toxicological Rese- 


“arch Centre, পরীক্ষা করে ৮,৮২০টার 
মধ্যেই ক্ষাতকার 


তার মানে ওখানকার 
"৭0 শতাংশ খাবারই কম-বোঁশ বিষান্ত । 


করা হচ্ছে তা হলো—Rhodamine 
Orange I এবং I, Sudan 


II এবং II, Congo Red 
Green, Citrus 


Red I, Lead 
Copper Sulphate (তু'তে)। 


৬২/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


Lead Chromate গুড়ো মশলাতে এবং আন্ত হলাঁদ পালিশ করতে 
ব্যবহার করা হয় । Led ( সাসা ) এমনিতেই বিষাক্ত, Chromate 
“যোগ হয়ে তা আরও বিষান্ত হয়ে উঠেছে । দুঃখের কথা এই যে, দিল্লীর 
এক সুপার বাজারে দেখা গেল আন্ত হলুদ এই রঙ 'দিয়ে পালিশ না করলে 
গৃহিনীরা সেই হলুদ কিনতে চান না। নয়ন মনোহর উজ্জ্বল বর্ণের হলুদের 
শদকেই তাদের টান ৷ তারা যাঁদ জানতেন যে Lead Chromate গর্ভপাত, 
রন্তাল্পতা (Anaemia ), মন্তিচ্কের ক্ষতি ও পক্ষাঘাতের অগ্রদূত, তবে 
“বোধহয় রঙ করা আন্ত হলুদের চাহিদা বাজারে এতো বা'ড়য়ে তুলতেন না । 
ক্রেতা-সাধারণের এই ধরনের মানাঁসকতাই কিন্তু উৎপাদককে 'জানিসপন্রে রঙ 
সমেশাতে অনেকখানি উৎসাহিত করে। 

আমাদের রোজকার অনেক মুখরোচক সুস্বাদু খাবারের সঙ্গে আমরা 
নলকণ্ঠের মতো গিলে ফেলছি এই রঙ-বেরঙ-এর বব । আর এর ফলে 
আমরা হজমের গণ্ডগোল, রন্তাল্পতার ( Anaemia) শিকার হচ্ছি। 
আন্তে আন্তে এইসব রাসায়ানকগল জখম করে দিচ্ছে আমাদের মন্তিত্ক, বৃক্ক 
( Kidney ), প্লীহা ( Spleen ) এবং যকৃতের (Liver ) মতো গুরত্বপূর্ণ 
অংগঞগ্ালকে (Organs )। টিউমার, ক্যান্সার, পক্ষাঘাতের উৎসের 
তালিকায় এগুল স্থান পাচ্ছে । গর্ভস্থ ও রেহাই পাচ্ছে না। চোখ, 
ভামড়া, হাড়ের দোষ নিয়ে জন্মাচ্ছে আগামী দিনের নাগাঁরকরা ৷ 

তাহলে ?_ কা করবো ? করা যায় অনেক কিছুই । যেমন__ 


১. ভেজাল রঙ-এর ক্ষাতকারক বিষক্রিয়া সম্বন্ধে ক্রেতাদের শিক্ষিত করে 
তোলা । 

২. সেইসব রাঁঙন খাবারই কেনা যাতে ISI ছাপ মারা আছে। 

.৩, যারা রঙিন খাবার বিক্রি করেন তাদের বোঝানো যে, যখন নিতান্ত 
দরকার পড়ে তখনই যেন তারা রঙ মেশান এবং তাও যতোটুকু না 
দিলেই নয়। 

8. ‘ক্রেতাদের এটা বোঝানো যে, সম্তা রঙ মিশিয়ে মোটেই কিছু লাভ 
হয় না, কারণ খাবার রাঙন করতে খুব অল্পই রঙ দরকার হয়। সে 
ক্ষেত্রে তালিকা অন্তরন্ত রঙ দিলে খুব বেশি খরচ হয় না। 

২৫, যেখানে খাবারে ভেজাল রঙ খুজে পাওয়া যাবে, সেক্ষেত্রে যাতে 
আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য সক্রিয় হওয়া উচিত ৷ 


রঙিন বিপদ|৬৩ 


PFA তালিকায় যে এগারোটা রঙ রয়েছে, তারাই কি নিরাপদ 
অনুমোদিত রঙ এর ব্যবহার আমাদের দেশে এমনিতেই খুব কম । ১৯৬০, 
থেকে ’৭০ সাল এই দীর্ঘ সময় ধরে লক্ষৌ Industrial 01001095109, 
Research Centre উত্তর প্রদেশে সমীক্ষা চালায় । 
তালিকায় আছে এমন মোটে তিনটে রঙ এই এল 
08700821095: Sunset Yellow এবং Carmoisi 
যা ব্যবহার হয় সবই তালিকার বাইরে ৷ 

অনুমোদিত রঙ যে-সব জানসে বোশ ব্যবহার করা হয় তা হলো-__ 
ওষুধ, ঠাণ্ডা পানীয়, জেল,মাখন,লিপাস্টক, আচার, আইসাক্রম ইত্যাদিতে ৷ 
আমাদের শরীরে এদের প্রভাব উপেক্ষা করার মতো নয়। এদের ক্ষাত- 
কারক প্রভাব সম্বন্ধে যা জানা গেছে তার তালকা না বাড়িয়ে এইটুকু 
বললেই যথেন্ট হবে যে এরা ক্যান্সারের অগ্রদূত । মৃত-সন্তান বা বকলাঙ্গ- 


সন্তানের জন্ম দেওয়ার পেছনে এদের অশুভ প্রভাব যথেষ্ট । বাড়ন্ত শিশু ও 
প্রসৃত এদের এড়িয়ে চললেই ভালো করবেন । , 


চি 


তাতে দেখা গেছে: 
কায় ব্যবহার হয় 
ne অন্যান্য রঙ- 


৬ খাবার ভেজাল রঙ আপনিও ধরঢত পারতেন 
খান্ত ভেজাল রঙ যেভাবে ভেজাল ধরবেন 


[ হলুদ মেটানিল অল্প হলুদ ?কছুটা জলে ঝাঁকয়ে 
(আন্ত!গৃ'ড়ো) ইয়েলো নিন । হলুদ গোলা জলটা এবার 
পাতলা করে নিন যাতে হলুদ 
রঙটা আর বোঝা না যায়৷ এই 
পাতলা হলুদ জলের সঙ্গে কয়েক 
ফৌটা গাঢ় হাইড্রোক্রোরিক 
আযাসড মেশান । জলটা- 
লালচে বেগুনী হয়ে উঠবে ৷ 


তরল পেরাফিন-এ (Paraffiny 
একটুকরো তুলো ভাঁজয়ে নিন | 
এবার তুলোটা শুকনো লক্ষার 


গায়ে ঘষতে থাকুন । তুলোর 
গায়ে লাল রঙ উঠে আসবে । 


শুকনো লঙ্কা লাল রং 


দিয়ে পালশ 
করা 


৬৪|গ্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


(ভেজাল রঙ 


যেভাবে ভেজাল ধরবেন 


[0] ডাল 


মেটানিল 
ইয়েলো 


লেড ক্রোমেট 
(ডালের রঙ 
চকচকে হলুদ 
রাখার জন্য 
ব্যবহার হয় ) 


ড়াই 
(Coal-Tar dye) 


ঠাণ্ডা জলে কিছুটা ডাল দিয়ে 
ঝপাকিয়ে নিন । জল যদি 
হলুদ হয়ে ওঠে তাতে কয়েক 
ফোটা গাঢ় হাইড্রোরলোরক 
আাঁসড দিলে জল লালচে- 
বেগুনী হয়ে উঠবে । 


পাঁচ গ্রামের মতো ডাল অল্প 
পারমাণ জলে 'াশয়ে (পাচ 
ধস. স.) তাতে কয়েক ফোটা 
হাইড্রোক্রোরক আ্যাসড 
মেশাতে হবে । হালকা 
বেগুনী রঙ-এর (pink) উপ- 
স্িতি ভেজাল প্রমাণ করে । 


একটা ভেজা সাদা কাগজের 
ফাণলর ওপর চা পাতা ছাঁড়য়ে 
{দন । গোলাপী অথবা লাল 
ছোপ কাগজের ওপর ফুটে 
উঠবে । 


কাচের পাত্রে অল্প কাঁলচুন 
(slaked lime) ছাডয়ে দিয়ে 
তার ওপর চায়ের অল্প কিছু 
গুড়ো বা পাতা ছাঁড়য়ে দতে 
হবে। খাঁট চা পাতায় 
একটা হালকা সবুজাভ হলুদ 
রঙ ফুটে ওঠে, লাল বেগএনী 
বা অন্য কোনো ধরনের রঙ 
ভেজাল প্রমাণ করে । 


রঙিন বিপদ1৬৫ 


যেভাবে ভেজাল ধরবেন 


? ১. এক চামচ ঘি বা মাখনের 
সঙ্গে সম-পারমাণ ঘন 
হাইড্রোর্লোরক ত্যাঁসড় 
মেশাতে হবে । এরপর তাতে 
কয়েক দানা চান মাশয়ে 
মিনিট খানেক নাড়তে হবে । 
মিনিট পাঁচেক পর টেস্ট- 
টিউবের তলার দিকে ঘন 
লাল রঙ (০1502) হলে 
বুঝতে হবে বনস্পাঁত রয়েছে । 
আর চান মিশানোর আগে 
আযাঁসড 'মাশ্রত ঘিয়ে যাঁদ 
অল্প জল মেশানো হয় এবং 
লাল রঙ আসে তবে বুঝতে 
হবে কোনো কোলটার রঙ 
মেশানো হয়েছে। 


- ২ ঘিয়ে কয়েক ফোটা 
আয়োডিন 'মশিয়ে যাঁদ নীল 
রঙ পাওয়া যায় তবে আলুর 
উপস্থিতি ধরা পড়ে। 

[] ভোজ্য মিনারেল তল 


রঃ (পেক্রোলিয়াম টেস্ট টউবে আধ চামচ (২ 
থেকে তোর ) সি. সি.) তেলের সঙ্গে সমান 

র পরিমাণ N/2 আযালকোহালিক 

পটাশ 'মাশয়ে গরম জলের 
বাথে বসিয়ে ১৫ মিনিট 


৬এপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় 


খা্য ভেজাল রঙ যেভাবে ভেজাল ধরবেন 


ফোটাতে হবে । এরপর দু- 
চামচ (১০ 'স. সি. ) জল 
মেশালে যাঁদ মিশ্রণটি অস্বচ্ছ 
হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে 
ওতে মিনারেল তেল ভেজাল 


দেওয়া হয়েছে । 
[7 ভোজ্য রোঁড়র তেল টেস্ট-টউবে কিছুটা পেট্রোলি- 
তেল (Castor oil) য়াম ইথার নিয়ে তার সঙ্গে 


তেল মেশাতে হবে কয়েক 
ফোটা, এবার এটিকে ডিপ- 
জে বাঁসয়ে কয়েক মিনিট 
ঠাণ্ডা করতে হবে। চার- 
পাচ ানটের মধ্যে দ্রবণ 
অস্বচ্ছ হয়ে গেলে বুঝতে হবে 
ওতে রোঁড়র তেল মেশানো 
হয়েছে ! 


মানিকদার কথা "দিয়ে শুরু করোছলাম । সেদিন বিকেলে মানিকদার 
ক্যান্টিনে ঢুকে বোঁদের অর্ডার দিতেই খোকন এক প্লেট ফ্যাকাশে মিষ্টি 
দানা 'দয়ে গেল । সেই লাল-হলুদের “জেল্লা' নেই বটে, তবে মুখে দিতেই 
বুঝলাম স্বাদ সেই একই ৷ পাশে দিবেন বসে ছিল, বললো--“দেখতে 
একটু কেমন লাগে বটে, তবে তাতে কিছু এসে যায় না। আজ থেকে 
হোস্টেলের বোদের রঙ সাদা হলো এই যা”? 

এই রঙগঢ়ল তো খাদ্য নয়, খাবারে কোনো নতুন খাদ্যগৃণও এরা যোগ 
করে না। বরণ পচা, নষ্ট খাবারের বদগদণ ঢাকতে অস্বাভাবক বোশ 
পাঁরমাণে ব্যবহার করা হয় এদের । কি তালিকার বাইরের, ক ভেতরের, 
কোনো রঙ-ই নিরাপদ নয় । এসব দেখেশুনে একটা প্রশ্নই দেখা দিয়েছে 
“খাবার রাঙানো কী একান্তই প্রয়োজনীয় ?” 
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ঠাণ্ডা পানীয়ের বিপদ 
EEA CY 


গোটা কয়েক তোলা দাঁত ( অবশ্যই মানুষের ) কোলা জাতায় ঠাণ্ডা 
পানীয়তে ড্বাবয়ে রেখে পরাক্ষা ০ হলেন আমোরকার নাভাল ইনাস্টটি- 
উটের ডাঃ ক্লাইভ ম্যাকে ( Clive Mackay), ria পরে দাঁতগনল, 


শিরভাগটাই ক্ষয়ে গেছে। এই 
এনামেল হচ্ছে দাঁতের ওপরের চকচকে 


আর যেহেতু এ জাতীয় পান?য়গ্রা ত 
মগু'ল সাধ মরা 
খাওয়ার পর খাই এবং গু [ারণত আ' 


যেহেতু এসব খাওয়ার পর 
বললেই চলে মুখ ধোয়ার রেওয়াজ নেই 


তাই এই মাস্ট পদার্থ দাতের গোড়ায় লেগে থাকে যার 
*৮/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


থেকে পরে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি এবং তাতে মাড়ি এবং দাঁত দুয়েরই ক্ষাত- 
সাধন সমান হারে চলতে থাকে । অবশ্যই এখানে দাঁত ক্ষয়ে যাবার মূল 
কারণ, দাঁতের ওপর ফসফারক আযাসডের সরাসাঁর প্রভাব । কোলা 
পানীয়ের নাম শুনলে যাদের জিব দিয়ে জল পড়ে_ক্ষয়ে যাওয়া দাতের 
যন্বণায় তাদের চোখ ?দয়েও জল পড়তে পারে একাঁদন, তা যেন খেয়াল 
রাখেন । আর শুধুমাত্র কি দাতের ক্ষাত? যারা কোলা পানীয়তে বেশ 
আসন্ত হয়ে পড়েন তাদের আরো অনেকাকিছুই ঘটতে পারে । যেমন 
পানীয়ের সঙ্গে যে-পারমাণ ফসফরাস যৌগ ( ফসফাঁরক আ্যাঁসড ) তারা 
প্রহণ করেন তা শরীরের স্বাভাবিক ক্যালাঁসয়াম-ফসফরাসের অনুপাতকে 
ব্যাহত করে। শরীরে প্রয়োজনীয় ক্যালাঁসয়ামের পাঁরমাণ কমে যায় । 
শুধু তাই নয়, এই ফসফরাস যৌগ আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় লোহা বা 
আয়রনের শোষণকেও ব্যাহত করে । : 
না, এখানেও ব্যাপারটা শেষ হলো না । যারা যখন-তখন কথায়-কথায় 
কোলা খাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে তাদের জন্য আরো দুঃসংবাদ আছে । 
কোলার এই আযাঁসড বিশেষত খালি পেটে খেলে আমাদের পাকস্থলীর ক্ষাত- 
সাধন করে। বেশ কয়েকবছর এভাবে চলতে থাকলে অস্বলের রোগে ভুগতে 
হতে পারে । আর যারা অম্বলের রোগী তাদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই । 
আদপেই খাঁলপেটে এসব খাওয়া ঠিক নয় । 
মজার ব্যাপার হলো, উল্টে অম্বলের বছ রোগী এসব খায় এবং খেয়ে 
ভালো থাকে বলতে শোনা বায় । কেন এমনটা হয় ভাবতে একট; অবাক 
লাগতে পারে । 'কন্বু তারও কারণ আছে । এই জাতীয় ঠাণ্ডা পানীয়ে 
কার্ধন-ডাই-অক্সাইড (০05 ) উচ্চচাপে জলে গোলা থাকে । তাই এগুলি 
খাওয়ার পর জলের সঙ্গে গশে বাইকার্বানক-আ্যাঁসড ও কিছুটা সোডিয়াম 
বাইকার্বনেট তোর করে যা আমাদের পাকদ্থলীর জারক-রস হাইড্রোক্লোরক 
আযাসিডকে সামান্য পারমাণ প্রশীমত ( neutralise ) করে । তাই সামায়ক- 
ভাবে রোগী একট; উপকার পায় ঠিকই কন পানায়ে দ্রবীভূত এই কার্বন- 
ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাকদ্থলাকে ক্রমশ ফপিয়ে দেয় ( distended ), ধারে 
“ধীরে পাকস্থলীর দেওয়ালে চাপ পড়তে থাকে এবং শারীরবৃত্তীয় নিয়ম 
অনুযায়ী আরো বেশি অল্প পাকস্থলীতে ক্ষীরত হতে থাকে । ফলে রোগ 


পরে আরো বেড়ে যাওয়ার রাপ্তার চলে যায় । গবশেষত সোডা জাতীয় 


ঠাণ্ডা পানীয়ের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা ভয়ঙ্কর রকমের বোশ ৷ শুধু তাই নয়, 
ঠাণ্ডা পানীয়ের বিপদ1৬৯ 


এ-জাতীয় পানীয় খেলে এসব রোগাঁদের জীবনে মারাত্বক ফল হতে পারে, 
পাকস্থলী ফুটো হয়ে যাওয়া কিংবা পাকস্থলী বা অন্্র থেকে রক্তক্ষরণ 
হওয়াও বাচন্ত্র নয় । 

এছাড়াও আরো কিছু ব্যাপার এ-জাতীয় পানীয়গয্ীলর সঙ্গে যুক্ত । 
এগাল সাধারণভাবে দে নষ্ট করে দেয়। বিশেষত কোলা জাতীয় 
পানীয়গযীল, কারণ এতে ক্যাফিনও থাকে । তাই বিশেষত বাড়ন্ত বাচ্চাদের 
ক্ষেত্রে অপুষ্টির সম্ভাবনা যথেষ্ট । আমাদের দেশে কোনো হিসেব না 
পাওয়া গেলেও আফ্রিকা, লাতন আমোরকার বহু দেশে কোলা-আসন্ত 
বাচ্চাদের অপুষ্টিতে ভূগতে দেখা যাচ্ছে । তাছাড়া এতো দাম দিয়ে এ 


অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষাতকারক 


জাম্বয়ায় ১৮ মাসের শিশুর মুখে গ/'জে দেওয়া হয় কোকা কোলা । চিন্রটা 
কলকাতার রাগ্ভার বহু মা-কেই 
তে কোনো নামী কোলা পানীয় । 
’৫০ এই সাতবছর কুকুর-ইপ্দুরৎ 
পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছিল, 
মা ছ-মাস ধরে এইসব প্রাণীদের 
8) বা পেষক দাত প্রায় পুরোপুর 
এর ক্ষেত্রে ক হতে পারে তা বলাই 
বাহুল্য । যারা প্রচুর পরিমাণ কোলাজাতীর পান? খান তাদের ক্ষেত্রে 
পারামত পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার কমে যায় ; এই দুয়ে মিলে তাদের 
ভারে ( যকৃত ) সিরোসিস হতে পারে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে। 
কারণ কোলা পানীয়তে কোনো ব্যাপার নেই। ক্যালরি 
যোগানোর উপাদান বলতে এক বোতলে কিছু পরিমাণ চিনি । যাঁদও 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই চিনির বদলে স্যাকারনই দেখা যাবে। এ পয়সায় 
অনেক পৃষ্টকর ঠাণ্ডা পানীয়ই পাওয়া বা খাওয়া সম্ভব । অবশ্য কোম্পানি- 
গুলি এই জায়গা থৈকেই এখন প্রচার (জোরদার করছে-_অর্থাৎ ক্যালার নেই 
অথচ পেট ভরা থাকছে, গ আঁতারক্ত চাঁব কমা 
এপানতায় পা বাড়ালে ওপরে বলা 


শার সহজতম রাস্তা ৷ 
সমন্ত শারীরক ক্ষতগুলিকেই স্বীকার 
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করে নিতে হবে___সঙ্গে আরো কিছু থাকছে ॥। তা হলো, এ-জাতীয় ঠাণ্ডা 
পানীয়ের বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদের জন্য যে বাভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থগুলি 
ব্যবহার করা হয় তার কিছু হয়তো সরকার অনুমোদিত ; তবে এমন কথা 
শনাশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, বহুদিন ব্যবহারে এর ক্ষাতকারক কোনো 
প্রভাব শরীরের ওপর পড়বে না_াঁবশেষত, ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের রঙ- 
গুলির ক্ষেত্রে এ-সম্ভাবনা যথেষ্ট ৷ 

সাধারণভাবে কোলা পানায়গুলিতে যে-সব রাসায়নিক মেশানো হয় 
তার আধকাংশই ক্ষাতকারক এবং বহ: দেশে তা নিষিদ্ধ হরে গেছে । যেমন 
লাল রঙ কারমোসন (081015100) যা আমোরকা ও কানাডায় নিষিদ্ধ । 
এট ক্যান্সার সৃষ্টি-ধমর্ণ। তাছাড়া আমোরকায় জীবজন্বুদের ওপর পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে তাদের শারপীরক বৃদ্ধি ভীষণভাবে ব্যাহত হতে । এই রঙ 
মাত্র ২% হারে কুকুরদের খাইয়ে এর প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। টার্টাজন 
যা কমলারঙের জন্যে িখ্যাত-_একইভাবে ক্যান্সার সৃষ্টিতে ভূমিকা নিয়ে 
থাকে । এট নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ এবং আমেরিকায়, কঠোরভাবে 
নিয়ন্তিত। হলুদ রঙ আনতে সানসেট ইয়েলো-র ব্যবহার বেশ ভালো- 
ভাবেই হয়ে থাকে । এটি সুইডেন নরওয়ে এবং ফিনল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ ওই 
একই বিপদের জন্যে । ব্রিটেনে স্কুলের বাচ্চাদের হাপাঁন ইত্যাঁদ বৃদ্ধিতে 
সহায়ক অনুমানে সম্প্রীতি সেদেশে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ হয়েছে ! 
কমলা-হলুদ রঙ আনতে ‘পন্মু’ (Ponceau ) এর ব্যবহার বহহীদন ধরে 
চলে আসলেও বর্তমানে এটিকে আদৌ নিরাপদ ভাবা হচ্ছে না। এট 
আ্যালার্জ-হাঁপানশ-ক্যানসার ইত্যাঁদ তোরতে ভামকা তো নেয়-ই, তাছাড়া 
আমাদের রক্তে লোহত কাঁণকা ও 'হমোগ্রোবিনের পরিমাণ কাময়ে দিতেও 
দেখা গেছে । ফলে এর ব্যবহার আমোরকা ও কানাডায় বন্ধ হয়ে গেছে। 
এসব গেল অনুমোদিত রঙ-এর ব্যবহারের কথা । 

আর তাছাড়া সরকার অননুমোদিত (Prevention of Food 
Adulteration Act বাহ.) রাসায়নিকের ব্যবহার অর্থাৎ ভেজালের 
কারবার এসব পানা'য়গুলির ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায় । তবে না, বড়ো 
কোম্পানিগুলির ওপরও আদোৌঁ ভরসা রাখবেন না । এব্যাপারে তারাও 
পিছপা নয়। কয়েকবছর আগে কলকাতায় কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগার 
(Central Food Laboratory) এরকম ২৪টা পানীয় পরীক্ষা করে দেখে- 
এছলেন ১১টাতে 'বার্ভন্ন ধরনের ভেজাল রয়েছে! এটাতে 'চানর বদলে 


ঠাণ্ডা পানীয়ের বিপদ!৭১ 


পুরোপুরি স্যাকারন ছিল । এসব 'বাভন্ন ক্ষতির কথা ভেবেই তালা 
গ্রীসে কোলা পানীয় নাষদ্ধ করা ইয়েছে। ১৯৫০ সালে ফ্রান্সের পালামে 
কোলা পানীয় নিবদ্ধ করার বিল পাশ করলেও বিশ্বজোড়া কোলা কোম্পা- 
নিদের চাপে পড়ে তাতুলে নিতে বাধ্য হয়। কোলার ফলাও কারবার আমাদের 
দেশেও ; এক কোম্পান চলে গেলেও বাকরা 
কোলা পানীয়ের গ্রামীণ সংস্করণ হলো বোতল ভার্ত ঠাণ্ডা জল। এক 
কথার 'জল”। বিশেষত ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে ট্রেনে-বাসে গরণব 
মানুষদের কাছে ‘ফটাস্‌ জল" ঠাণ্ডা পানীয় হিসেবে বেশ প্রচলিত । এগুলিতে 
গোলা থাকে সেই কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড খা সোডাতে থাকে । এগুলির 
পাকস্থলীর ওপর ক্ষাতকারক প্রভাব আগেই বলোছ। অস্বলের প্রকোপ 
এতে বাড়বে বই কমবে না। তাছাড়া যে-সব ছোটখাট কারখানায় এগুলি 


তোর হয় সেখানকার পারবেশ ও জলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ করার 
যথেষ্ট অবকাশ থেকেই বায়। 


এছাড়া আরো রঙ-বেরঙ-এর ঠাণ্ড 
প্রচলন যথেষ্ট ৷ 


জোর কদমে ব্যবসা চালাচ্ছে । 


1 পানীয় রয়েছে, গ্রামাঞ্চলে যেগুলির 
এগঁলতে সন্তা দামের যেসব রঙ ব 


1 গন্ধের জন্য যেসব 
রাসায়নিক ব্যবহার করা ই্__সেগ্ীলর ক্যান্সার সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে 
বলেও ভাবা হচ্ছে। 

এরপর অনেকেই 


হতো আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন__গরসের দিনে 
একটু ঠাণ্ডা পানীয়ও খেতে পাব না? 


সবেতেই অসুবিধা ! ঠাণ্ডা পানীয়ের 
কি একটুও প্রয়োজন নেই ? ঠিক । কার না একট; ভালো লাগে গরমের দিনে 


লের সরবৎ বা লাস্যও খাওয়া যায়। 
আখেরে লাভ হবে নিজেরই । বিজ্ঞাপনের চাতুর্ষে ভুলে গিয়ে কোম্পানিদের 
ইচ্ছে অনুযায়ণ নিজের বাঁকে গড়তে দেওয়ার কোনো যুন্তি আছে কি ? 
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সর্দি-কাশির ওষুধ 


সাঁদ-কাঁশতে আমরা সকলেই মাঝে মধ্যে আক্রান্ত হয়ে থাক । থেকে থেকে 
হাঁচি এবং সেই সঙ্গে নাক এবং চোখ দিয়ে জলীয় পদার্থ ক্ষরণ হলো। 
সদর (0০1৫ ) লক্ষণ । নাকের ভেতরের 'ঝাল্প এবং করোটির ( Skull ) 
মধ্যে যেসব বায়ুকোটর (31085 ) আছে তাদের বাল্ল সার্দর সময় আক্রান্ত 
_হয় । আক্রমণের পর যতো সময় যেতে থাকে ততোই নাকের জল গাঢ়তর হয়ে 
কফে রূপান্তারত হয়। এই কফ আমরা নাক ঝেড়ে বের করে দিই । 
অনেকটা অংশ আমাদের অগোচরে নাকের যে ফুটো গলাঁবলে মিশেছে 
সেখান 'দয়ে গলা বেয়ে আমাদের পেটে চলে যায় । করোটির হাড়ের 
“মধ্যস্থ বায়ুকোটরে যে-সার্দ বা কফ জমে সেটা 'নাঁদষ্ট রন্ধ পথে নাকে চলে 
আসে । কখনও প্রদাহজানত কারণে অথবা কফ খুব গাঢ় হয়ে গেলে এ রক্ধ 
পথে বৌরয়ে আসতে পারে না এবং বাযুকোটরে জমে যেতে পারে, এই 
অবস্থায় আমরা কপালে বা চোখ-সংলগ্ন এলাকায় ব্যথা অনুভব কার, 
সামান্য জ্বর হতে পারে__একেই বলা হয় সাইনুসাইটিস ( Sinusitis )। 

সাদ সাধারণত স্ব-নিরাময়যোগ্য ( 96121177108 ) অসুখ । মুজতবা 
আলীর গল্পের খ্যাত উীন্ত__সাঁদ চাকংসা করলে সাতাঁদনে সারে এবং 
শচাঁকৎসা না করলে সারতে এক সপ্তাহ লাগে__মোটাম্টভাবে সঠিক | 
অর্থাৎ সাদর জন্য চিকৎসার তেমন প্রয়োজন নেই । মাঝে-মধ্যে অত্যাধিক 
মাথাব্যথার জন্য নিরাপদ ব্যথা নিরোধক বাঁড় দু-একটা ব্যবহারই যথেষ্ট । 
তবে ডান্তারের পরামর্শে জাঁবাণুনাশক ওষুধ খেতে হতে পারে। 


কাশি 
কাশ কোনো অসুখ নয়, এটা হলো একটা লক্ষণমাত্র । কাশ আমাদের 


শরীরের প্রাতরক্ষামূলক এক প্রাতবর্তা ক্রিয়া । কাশি হলে আমরা বুঝতে 


পাঁর যে, আমাদের শ্বাসনালী বা ফুসফুসের কোনো অসুখ হয়েছে অথবা 
বাইরের কোনো অবাঞ্ছিত পদার্থ আমাদের শ্বাসনালীতে ঢুকেছে । কাশির 


মাধ্যমে শরীর এ ক্ষাতর হাত থেকে দনজেকে বাচাতে চেষ্টা করে | 
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আমাদের শ্বাসনালীতে স্বাভাঁবক অবস্থায় খুব সামান্য পাঁরমাণে এক 
ধরনের তরল পদার্থ ( লালা জাতীয় ) ক্ষারত হয়, যেটা আমাদের অজান্তে 
খাদ্যনালী বেয়ে পেটে চলে যায়-_আমরা টেরও পাই না। কোনো কারণে 
শ্বাসনালীর এই তরল যাঁদ গুণগতভাবে অর্থাৎ বেশ ঘন বা আঠালো হয়ে 
যায় অথবা পাঁরমাণগতভাবে অর্থাৎ কম বা বৌশ পরিমাণে নির্গত (ক্ষারত) 


হয় তখন আমাদের কাশ শুরু হয়। নিয়ালাখত কারণে সাধারণত 
আমাদের কাশ হয়ে থাকে ৷ 


এক, শ্বাসনালীর আত সংবেদনশীলতা ( Allergy ) 


দুই, শ্বাসনালী এবং ফুসফুসে জীবাণু-সংক্রমণ-_যেমন ব্রত্কাইটস, ফ্যারন- 
জাইটিস, প্রীরাস, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কোনিউমোঁনয়া ইত্যাদি 
তিন, শ্বাসনালীতে কোনো অবাঞ্ছত বস্তুর উপাচ্থীত__যেমন ধোঁয়া, ময়লা” 
ক্ষাতকর গ্যাস ইত্যাদ 
চার, শরীরে জলাভাব ইত্যাদি । 
মান্তচ্কের এক স্বাযুকেন্্র কাকে নিরল্্রণ করে। 
হলে কাশি হয় আবার এই নারুকেন্দ্রকে দমিয়ে (Inhib 
কারণের জন্যই কাশ হোক না কেন, সেটা কমে যায়। 
শুরুতেই বলা হয়েছে যে, কাশ 


এই কেন্দ্র উদ্দীপিত 
i) দলে যে কোনো, 


কোনো অসুখ নয়, লক্ষণমান্ন । কাঁশর 
আসল প্রাতকার হলো অন্য অসুখের মতো কারণ খুঁজে বের করা এবং 
কারণকে দূর করা। কাঁশর কারণ খু'জে সেটা দূর করতে কয়েক ানিট: 
থেকে কয়েক মাস লাগতে পারে, এই অন্তবতর্ণ সময়ের জন্য রোগীর কাশি' 


উপশমের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে । কাশি উপশমের জন্য 
বাজারে চালু আছে হাজার রকমের রাপ (Cough expectorant), 
বাঁড়, মলম ইত্যাঁদ । i 


“1 উপশমের সবচেয়ে ভালো ওষুধ, 
‘ঠাপ ( বাষ্প ) নাক এবং মুখ দিয়ে নেওয়া 
জলীর বাষ্প শ্বাসনালশতে গিয়ে জমাট 


কে তরল করে কাঁশর মাধ্যমে বের করে দিতে 
শাহানা করে ॥ এটা দিন-রাতে ৩/৪ বার করা যেতে পারে । এই প্রক্রিয়া 


সম্পর্ণবূপে নিরাপদ । ফুটন্ত জলে বেনজাইন টংচার 'মাশয়ে ভাপ নেবার, 
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প্রথা অনেকাঁদন থেকে চালু আছে । এটা প্রমাণিত যে, বেনজাইন টিংচার: 
মেশানোর কোনো বাড়ীত উপকার বা প্রয়োজন নেই । 

এছাড়া শুকনো কাঁশর জন্য বৌশ করে জল বা সরবৎ খেলে কাশির 
উপশম হয়। মুখে এমন কিছু জিনস (মছরী, লজেন্স, লবঙ্গ, আদা ) 
রাখা যেতে পারে যার. ফলে মুখে প্রচুর লালা সৃষ্টি হয় ( Salivation ), 
এবং এতে শুকনো কাশ বিশেষ করে গলা খুসখুস করা কাশির উপকার হয় । 
কোনো বড়ো ধরনের অপারেশন, ছান অপারেশন, হার্ট-আ্যাটাক ইত্যাদি 
অবস্থায় যে কোনো ধরনের কাই বিপজ্জনক হতে পারে, সেইজন্য এইসব 
অবস্থায় এমন সব ওষুধ (কোডিন, নস্কাপন, মরাঁফন ইত্যাদি) ব্যবহার করা 
হয়ে থাকে, যেগুলি মন্তিচ্কের কাণশর কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করে কারণকে, দূর করে 
না। এদের মধ্যে কয়েকটি দীর্ঘ ব্যবহারে নেশার ( Drug dependence ): 
সৃষ্টি হতে পারে । খুব বোশ পাঁরমাণে ব্যবহার করলে শ্বাসকার্ধ বন্ধ হয়ে 
যেতে পারে । বিশেষ ক্ষেত্রে দনতান্ত নিরুপায় হয়ে খুব সতর্কতার সাথে. 
ডান্তারদের পরামর্শে এইসব ওষুধ ব্যবহার করা উচিত ৷ 

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কাঁশর উপশমের বৈজ্ঞানক 
উপায় বেশ সহজ এবং ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্র খুবই সীমিত । তবে যাঁদ 
কাঁশর কারণকে ( যেমন জাবাণু-সংক্রমণ ) একই সাথে দুর করার চাঁকৎসা 
না করা যায়, তবে উপশম দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে । 

কাঁশর সাথে সম্বনবযুন্ত যে সব ধারণা যেমন-__কাঁশ হলে টক, ঠাণ্ডা বা 
দই খেতে নেই, তার বোশরভাগেরই কোনো বৈজ্ঞানক যুক্ত নেই। কাশির 
মধ্যে এসব খাবার খেলে কাশ বাড়ে না বা কমে না। তবে গলাবলে- 
জীবাণু-সংক্রমণের দরুন কাঁশ (ফ্যারনজাইটিস, টন্নীসলাইটিস ) হলে 
বরফ, আইসীক্রম জাতীয় খাদ্য 'কছু পাঁরমাণে অসুখকে বাঁড়য়ে দিতে. 


পারে। 


কাশির সিরাপ 
আজকের 'দিনে বিজ্ঞান্রে অভূতপূর্ব উন্নাতর ফলে মানুষ (বিশেষ করে যার 


পয়সা আছে ) কোনোরকম কণ্টকে স্বীকার করতে রাজ নয় । দৈহিক বা 
মানাঁসক যে কোনো ধরনের কণ্টের লাঘবের জন্য চাই তাৎক্ষাঁণক (nstant} 
আরাম-যে কোনো উপায়ে বা মূল্যেই হোক ৷ ধৈর্য ধরার সময় বা. 
মানীসকতার বড়োই অভাব ! ডান্তারের কাছে বা ওষুধের দোকানে গিয়ে: 
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্মামাদের আঁধকাংশেরই দাব-__আমার বা আমার আত্মীয়ের “কণ্ট* এখনই 
পুর করতে হবে। যুক্তিশীল ভান্তারবারু ( যাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ) 
যদ এই দাবির কাছে নাতস্বীকার না করে এবং শরারের ক্ষাতর কথা ভেবে 
যৌন্তিক (Rational) বৈজ্ঞানক চিকিংসার ব্যবস্থা দেন যাতে ‘আরাম হতে’ 
দোঁর হতে পারে, তবে দ্বিতীয়বার আর সেই ডান্তারের কাছে যাবো না__ 
আমাদের চাই সংগে সংগে আরাম ( নিমেষেই শান্ত !)। ওষুধ কোম্পানিগুল 
সংগঠিত প্রচারের মাধ্যমে ( ডান্তারের কাছে গিয়ে, রেডিও টিভ, সং 


কর পার্শপ্রাতক্রিয়া হওয়া সম্ভব 


কোনো পণ্যশবক্রেতার কাছে আশা করা বায় না। অন্যান্য বহু ওষুধের মতো 


আপাত নির্দোষ কাশির সিরাপের এই রমরমা কারবার ওষুধ কোম্পানগ্ীলর 
নোংরা ব্যবসায়িক চারন্রের এক জ্বলন্ত উদাহরণ ৷ 


কমবেশি পারমাণে আ্যাশ্টশহস্টামন জাতীয় ওষুধ, 
কেন্দ্র নিন্তেজক ওষুধ, এ কেন্দ্রকে উদ্দীপিত করার 
গাঢ় রসের মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত এক জগা-খিচুড়র নাম হলো কাশির সিরাপ 


(Cough Syrup 55500078101) । এই মিশ্রণে অনেক সময় দেখা যায় 
'দেশী গাছগাছড়া এবং বিদেশী ( রাসায়ানক ) বুধের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান । 
কাশির ? 


মান্তক্ষের কাশ 
ওষুধ এবং 'চানর 


এই প্রসঙ্গে আমাদের 
মনে রাখতে হবে ষে- প্রথমত, উপরের আলোচনায় আমরা জেনোছ কাশ 
কমাবার অন্য নিরাপদ বিকল্প আছে। রত, কাশি কমাতে হলে 


কেবলমান্র থামাবার ওষুধ ব্যবহার করা বুঁতসঙ্গাত। কাশ থামাবার জন্য 
কাশি উদ্দীপক ওষুধ কেন ব্যবহার করা হবে ৪ আসলে কাশির ওষুধে কাশ 
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থামে কারণ ওতে যেসব কাশি কমাবার ওষুধ থাকে সেগুলির ক্ষমতা কাশি 
বাড়াবার ওষুধের থেকে বেশ অর্থাৎ কাশি উদ্দীপক ওষুধ না থাকলেও, 
কমতো । এরই জন্য অনেক সময়ে সাময়িকভাবে কাশির উপশম হওয়া 
বানর নয়। কাশির - সিরাপের এই তথাকাথত “গুণ”. পেতে আমাদের, 
আর্ক খেসারত ছাড়াও যে পরিমাণ পার্প্রাতক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়৷ 
সেটা দেখা যাক । 
আ্যান্টিহস্টামিন জাতীয় ওষুধ (বেনাড্রল, জিট, আভল, ডাইলোসিন,. 

কোরেক্স, ফেনসোঁডল, ইত্যাদি ইত্যাদি ) ব্যবহারে ঘুম পায়, বাচ্চাদের বোশ 
পাঁরমাণে ব্যবহারে তড়কা ( খি'চুনি ) হতে পারে, গলা মুখ শুকিয়ে যায়,. 
চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হতে পারে, কোষ্ঠকাতিন্য, প্রস্রাব করতে কষ্ট, মাথা 
ঘোরা এবং কখনো কখনোও রন্তের দোষ ঘটাতে পারে। 

কাশ উদ্দীপক হিসেবে যে-সব ওষুধ মেশানো থাকে তাদের মধ্যে: 
কয়েকটি ( যেমন এফ'ড্রিন ) ঘটায় অনিদ্রা, উত্তেজনা, বুক-ধড়ফড়ানি- 
ইত্যাদি । আবার কারও ব্যবহারে (যেমন ইপিক্যাক, আযামোনিয়াম 
লবণ ) দেখা দেয় পেট জ্বালা, বাম । সব থেকে মারাত্মক হলো ক্লোরো- 
ফরমের উপাদ্থাত । এর ক্রমাগত ব্যবহারে লিভার নষ্ট হয়ে যায়, এমনাক- 
লভারের ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে । এই জন্য অজ্ঞান করার ওষুধ হিসেবে 
ক্লোরোফরম আজকাল আর ব্যবহার করা হয় না। তবুও কাশির ওষুধ 
হিসেবে ওষুধ কোম্পানিগঁল আমাদের এটা খাইয়ে চলেছে । ডান্তার- 
বাবুদেরও বোধহয় এসব তথ্য জানা নেই অথবা তারা ভূলে গেছেন । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সম্প্রাত বাংলাদেশে যে জাতীয় 


ওষুধ নীতি (১৯৬২ ) ঘোষিত হয়েছে তাতে সমন্তরকম কাশির সিরাপ বা 
বাঁড়কে বাতিল করা হয়েছে । সেদেশে কোনো কাঁশর সিরাপ তোর করা বা 
{বক্র করা বেআইনী ॥ সাধারণ লোক বা চাকৎসকদের মনে এখনো কাশির, 
{সরাপের উপকারিতার ৫). মোহ থাকার ফলে প্রাতবেশী দেশ থেকে 
এসব ওষুধ চোরা পথে উপান্থত হয়ে কালো বাজারের দরে বিক্রি হয় ॥ 
বিশ্ব-স্াস্থ্য সংস্থা (5150 ) তাদের পুন্তিকাগ্ীলতে প্রয়োজনীয় ওষুধের যে 


তাঁলকা 'দিয়েছেন তাতেও কোনো রকমের কাঁশর সিরাপ তথা কাশির 

ওষুধের উল্লেখ নেই ৷ 
তবুও “কাশির ওষুধ” 

কার প্রয়োজনে ? অন্তত রো: 


দোকান আলো করে আছে আমাদের দেশে । কিন্তু 
গীর যে নয় সেটা আশা কার এখন পাঁরচ্কার ৷ 


সর্দিকাশির ওষুধ|৭৭ 


স্তর £ 
1. Goodman and Gilman’s P 

(1980), 6th Eq 3 Macmillan 
+ Respiratory Pharmacology 


harmacological Basis of Therapeutics; 


& Therapeutics 3 Ziment-Mosby 


4* বাংলাদেশের দারিদ্র ও ওবুধ ; ভায়না মেলরোজ ; গণ 


10 পীযুবকাস্তি সরকার 


-প্রকাশনী, বাংলাদেশ 


সাঁদ হলে তো অস্থান্ত লাগবেই, জল ঝারবে নাক দিয়ে, হাচি হবে, কখনো 
শী ভারী লাগবে, 


ee বন ভল: করতে থাকবে আপনার মনের মধ্যে এবং একট? একট; 
র ঠেলতে থাকবে পাশের দোকানটির দিকে 
শেষে সেটি কনে, 
তবেই না শান্তি । ভিন 
আচ্ছা সত্যই কি এমনধারা পারবর্তন ঘটে আপনার শরীরে? এগ 
বাবহারের পর সঠিকভাবে যাচাই করে দেখেছেন ক” এই: সমস্ত সাদর 
ট্যাবলেট বলে বাজারে খ্যাত এবং 


বিখ্যাত নামের মালিশগুলির 
৭৮]গ্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


কার্যকারিতা £ আমরা অনেক সময়ই মানাসকভাবে প্রস্তুত কার নিজেকে__ 
হণ্যা এবারে একট? কমছে বা কমে গেছে । মনে মনে মেনে নিই__এগনাীল 
ব্যবহার করে কিছু না কিছু উপকার তো হবেই । কিছু না কিছু পরিবর্তন তো 
'ঘটেই, এটাতো অস্বীকার করা যায় না। কিন্ত প্রশ্নটা হলো তা আপনার 
-কতোখানি উপকারে লাগে ? অবশ্য কয়েকাদনের মধ্যে আপনার সাদর 
উপসর্গগঠীল কমে আসে, ধারে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন আপাঁন, আপনার 
“এই সুস্থ হয়ে ওঠার পেছনে এই দাওয়াইগ্লঁলর 'কর্মদক্ষতা'কে কেউ কেউ 
বাদ কারণ হিসেবে মেনে নেন তাহলে তা হবে এক বিরাট রকমের ভূল । 
এ সমন্ত দাওয়াইগুলির ব্যবহার ব্যাতরেকেও যে বহুজন সুন্থ হয়ে ওঠেন 
“এতো এক সাধারণ ঘটনা । এ-ধরনের কোনও ওষুধ কিংবা আরো স্পন্ট 
করে বলতে গেলে কোনও ধরনের কোনো ওষুধই সাঁদ সারাতে পারে না, 
সাঁদ সারে সাধারণ শারারবৃত্তীয় নিয়মানুযায়ী, সেখানে কোনো ওষুধেরই 
[কোনো ভূঁমকা নেই। অবশ্য সারার প্রশ্নে আম যাচ্ছি না; প্রশ্ন, উপসর্গ- 
এ্লালকে সামায়কভাবে কতোখান উপশম দিতে পারে এই ওবুধগ্ীল ? 

সার্ট হওয়ার পেছনে রয়েছে এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমণ । এরা বাসা 
বাধে আমাদের শ্বাসতন্রের আবরণ বা ঝিল্লতে (Mucous membrane) | 
সেখানে তারা বংশৰ্বাদ্ধ করে, কোষগুল উত্তোজত হয়, কোষগুলি ফুলে ওঠে 
শছপড়ে যায়, ফলে প্রচুর রস নিঃসরণ ঘটে যা নাক 'দয়ে গাঁড়য়ে পড়ে । 
[ একে বলে মিউকাস (9০০৭3) | ] এসব কারণে নাক এ+টে আসে, 
রকোষগ্নীলর- স্বাভাবক কাজকর্ম ব্যাহত: হয়। জল ঝরে নাক-চোখ 
য়ে, এক. কথায় সে এক নাকাল অবস্থা । অবশ্য আপনি 
শুধু সার্দর জন্য নাকাল হবেন আর ব্যবসায়রা তা তাকিয়ে তাকিয়ে 
দেখবে তাতো হয় না-_আপনাকে আর একটু ‘কাতর’ করার সুযোগ 
.তারা ছাড়বে কেন? তাই তারা এগিয়ে আসে কখনো গভকস্‌* মলম বা 
স্ট্রপাসলংস' ট্যাবলেট নিয়ে । আর আপাঁন যাতে তাদের “সততা'য় 
'বন্দূমান্রও সান্দহান না হন-_তারজন্য তারা সমন্ত ধরনের প্রচার মাধ্যম- 
'লকে প্রাতানয়ত ব্যবহার করছে। প্রাতাদন চি কানের গোড়ায়, 
(চোখের সামনে সাজিয়ে তুলছে বিজ্ঞাপনের হরেক পসরা’, হরেক-রকমের 
রুলাকৌশল ; এতে আপনার কেন, খোদ বিজ্ঞানীদেরও মাথা দ্বীলয়ে 
যাবে । এমাঁন করে ধীরে ধারে তোর হয় এগুলির প্রতি এক ‘মানসিক 
চাঁহদা’ এবং ক্রমান্রয়ে তা আপনার স্বাগ্থা-সংক্কীতর আবচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে 


নাকের জলে ব্যবসা ফীদ1|7৯ 


দু-টি নাম করার কারণ আমাদের দেশের বাজা। 
করে__ কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা চলে এই দাওয়াইগুলির ওপর । এই দু-ট- 
দাওয়াইতে একই ধরনের রাসায়নিক প্রায় একই মাত্রায় রয়েছে । এর মূল 
উপাদানগুলি হলো কপূর, মেন্থুল ও তাণপন তেল, এগ্বালকে যল্তণাবরোধশ- 


এগাল মেশানো থাকে 
প্যারাফনে__মালিশ করার সৃবিধার্থে । এগাল শরীরের যে-সব জায়গায় 

নন, সেখানকার রন্তু চলাচল ব্বাদ্ধতে সাহায্য করে এবং সেখানে 
তাপ স্বচ্ট করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আপান যাঁদ খাল হাতে 


রের প্রায় ৫০%, এরাইগনয়ন্্রণ 


এতো গেল এর রাসায়নিক বন্ুগলির সাধারণ 
কার্ষকারিতার কথা । কিন্তু রন্ত-সণ্টালন একটু বাড়িয়ে বা স্থানীয়ভাবে- 
একটু ঠাণ্ডাভাব এনে এগুলি সাঁদর লক্ষণগু'লির উপশমের ক্ষেত্রে কি" 
আতীরন্ত স্ীবধা দিচ্ছে তার কো 


যে-জানসটি 
স্যালসাইলেট ( Methy!1 Salicylate J fs i ন 
সৃষ্টিকারী পদার্থ (Counter irritant ) 1 
মালিশ করা হয় সেখানে স্থানীয়ভাবে প্রদাহের 
আর অনুভূত হয় না । কিন্তু এতো কায়দা কস: 
গুলিকে সামান্যভাবে কমাতে বা প্রভাবিত তব, 
সাধারণের মনে এগুলির প্রাত রয়েছে 


এক গভীর মোহ । বিশিষ্ট এক, 


৮০/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


ভেষজাঁবদের ভাবায় (78775০01085) “এই মালশগ্ীলর উদ্বায়ী 
তেলের ( তাঁপন তেল ইত্যাদি ) উষ্ণতা, শিহরণ ও বাম্পের দিকে লোকেরা 
ঝুকে পড়ে কারণ বাঁড় খেলে তো সঙ্গে সঙ্গে সে-রকম কিছু অনুভব করা 
যায় না”_ এই মানসিক দুর্বলতাটুক ভাঙিয়ে বাজার মাৎ করেছে এইসব 
দাওয়াই ব্যবসায়রা ৷ 

এইসব মালশগুলি ব্যবহারের আর এক ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়-__তা 
হলো, গরম জলের বাম্পের সঙ্গে এগ্ীলকে নিশ্বাসের সঙ্গে নেওয়া । এবং 
দনঃসন্দেহে বলা যায় উপসর্গগুলির সামাঁয়ক কিছু উপশম ঘটে এতে । কিন্তু 
এই উপশমের ক্ষেত্রেও এই মলমগ্ীলর কোনো {বশেষ কাঁরকুর নেই । গরম 
বাম্প নাকে নিলে শ্বাসতন্নে ও বিল্লিতে জমে থাকা চটচটে বা শুকনো 
দীনঃসরণ নরম করে দেয়, তাছাড়া নিঃসরণ কিছু বাঁড়য়ে দিয়ে অস্বান্তর 
ভাবটা অনেকখাঁন কাঁসয়ে দিতে সাহায্য করে । সাধারণ কাশি প্রশমনেও 


এই গরম বাপ নাকে নেওয়ার যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে । তার জন্যে জলে 


গিকস্‌ বা অগ্রুতাঞ্জন মেশানোর কোনো দরকার নেই । ইউক্যালিপট্টাস্‌ 
তেলের আঁত সামান্য কিছু ভাঁমকা রয়েছে এই িল্লীর নিঃসরণ বাড়ানোর 
ক্ষেত্রে, কিন্তু স্রেফ গরমজলের ভাপ নাক দিয়ে টেনে নিলে তার থেকে 
অনেকগুণ বোশ সুবিধা পাওয়া সম্ভব । 

অবশ্য সার্দর মালিশগীলর রমরমা বাজার আছে বলেই যে সার্দ-কাশর 
ট্যাবলেটের কোনো কদর .থাকবে না এমন কোনো কথা নেই । পানের 
দোকানে গিয়ে চাইলেই আপনি পেয়ে যাবেন “ভিকস্‌-এযাকশন ৫০০’ বা 
ধকোলডাদরন ট্যাবলেট, ৷ সার্দতে এ+টে থাকা নাক পারিহ্কার করতে এটি 
নাকি অদ্বিতীয় । মাথা ভারা হয়ে থাকা, নিঃশ্বাসের কষ্ট, এসব দূর করতে 
এগঠীলর “ক্ষমতা যে অসাম’ তা বেশ ঢাকচোল পিটিয়ে প্রচার করা হয় । 
িকস্‌ ট্যাবলেটে রয়েছে এফাঁড্রন (Ephidrin ) আর কোলভারনে রয়েছে 
ফোনলোফ্রন ( Phenylephrine ), এফাঁড্রন হাঁপানী ইত্যাদি শ্বাসকম্টের 
জন্য ব্যবহৃত হয়৷ নত সার্দতে যে নিঃশ্বাসের কষ্ট হয় তার কারণ 
হলো নাক এপ্টে যাওয়া । এক্ষেত্রে ক এই ওষুধগর্ীলর কোনো কার্যকর 
ভামকা রয়েছে? এফিড্রিনের অবশ্যই রয়েছে, কারণ, এঁট স্থানীয়ভাবে 
রক্তনালীর সংকোচন ঘটিয়ে নিঃশ্বাস চলাচলের রাস্তা করে দিতে পারে । 
কিন্তু সেক্ষেত্রে ওষুধাটকে ব্যবহার করতে হবে স্থানীয়ভাবে, নাকে স্পেঃ 


করে বা নাকের ড্রপ হিসেবে ব্যবহার করে! 
নাকের জলে ব্যবসা ফাঁদী1৮১ 


৬ 


ফোনিলোফুন (Phenylephrine), সিউডো-এঁফাড্রন (Pseudoephidrine) 
এবং ফেনাইল প্রোপানোল্যামন নাকের ড্রপে কার্যকর ভূমিকা নিয়ে থাকে । 
অবশ্য এই স্পেগীলর অন্য একটা 1বপদ রয়েছে; সামায়কভাবে এগুলি স্থান্ত 
এনে দিলেও একট; পরেই আবার নাক তীব্র ভাবে এংটে যায়, একে বলে 
ওষুধাটর “রবাউণ্ড-এফেকট: ( Rebound effect )। ফলে রোগীকে বার- 
বারই তা ব্যবহার করতে হয়। এবং যত সময় যেতে থাকে, ততই এই 
ভালো থাকার সময়টা কমে যায় ৷ এতবার “স্পে, ব্যবহারের ফলে নাকের 
বিল্লীর ক্ষাত হয়ে থাকে এবং সাঁদতে রোগভোগের সময় না কমে উল্টে 
বেড়ে যেতে পারে ।. এাঁফাড্রন ছাড়া অন্যগুলো ট্যবলেট হসাবে বন্ধ নাক 


খোলার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নিতে পারে না। অথচ ভিকোঁরল, র্যাল- 
সিডিন, কোরাজোসক ট্যাবলেটেও থাকে ফোন! 


৷ এগুলি সারা শরীরের 
রন্তবাহী নালিকার সংকোচন ঘটিয়ে রন্তের চাপ বাড়িয়ে দেয়ব_বিশেষত 
ফেনাইল প্রোপানোল্যামন 


মু ওষুধগুলোর ক্ষেত্রে এর দরুন ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটে 
যেতে পারে। এছাড়া এতে তীব্র মাথাব্যথা, বাঁম বাম ভাব এবং মানসক 
অস্থিরতা 'চন্তা-ভাবনার অসামঞ্জস্য এবং হ্যাল্ীসনেশান ইত্যাঁদ দেখা দিতে 
পারে ।  আযান্টিফেট জাতীয় ট্যাবলেট থেকেও আনদ্রা, মানীসক-আস্ছিরতা, 


ভয়, উদ্বেগ এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই সব ওষুধ হ্যা্গীসনেশান ইত্যাদর 
জন্ম দিতে পারে । বড়োদের ক্ষেে 


তেমন মাথা ধরলে সাধারণ একটা 'আ্যাসাপারন+ ট্যাবলেটই যথেষ্ট ৷ 
বাজারে শুধু 'আ্যাসাঁপাঁরন, ট্যাবলেটের বদলে বহু ব্র্যাণ্ড নামের ওষুধ পাওয়া 
মায়, তাতে আ্যাসাপারন ছাড়াও হাবিজাবি এটাসেটা যেমন কিছুটা ঘুমের 
ওষুধ বা কিছুটা ভিটামিন বা কিছু অল্প পারমাণ ক্যাফিন মেশানো থাকে । 
কার্যত এগুলির জন্য কোনো বাড়তি উপকার তো 
দামেই কিনতে হয় এগুলি ৷ 
ও ক্ষাতকারক রাসায়নিক যেমন 
থাকে। যেমন সিবালজন, 


৮২/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


ফেনাসোটন মেশানো ব্যথার বাঁড় যেমন ভেগানিন বা ডিস্ট-যান বা কোডো- 
পাহীরনও বিপজ্জনক ওষুধ । অবশ্য ইদানীং বহু কোম্পানি এ ক্ষাতকারক 
দরব্যগুলি ও নামের ওষুধগ্থীল থেকে সাঁরয়ে নিচ্ছেন । তবুও জ্বরের জন্য শুধু 
মান্র প্যারাসটামল ট্যাবলেট এবং গায়েবব্যথা ও মাথা-ব্যথার জন্য আযাস- 
গপারন ট্যাবলেই যথেষ্ট । এক্ষেত্রে আযসাঁপারন ট্যাবলেটাট জলে গুলে কিছু 
খাওয়াদাওয়ার পর (অর্থাৎ খাল পেটে নয়) খাওয়াটা যুক্তিযুন্ত । অনাবশ্যক 
আজে বাজে কাঁম্বনেশন ওষুধ ( অর্থাৎ যে-ওষুধে একাধিক রাসায়ানক পদার্থ 
রয়েছে ) না খাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে । 

সাঁদর ওষুধগঁলর আর একটি বহুল ব্যবহৃত উপাদান হলো আযাণ্টি- 
হিস্টামিন। ভকোরল ট্যবলেটে এট রয়েছে, এছাড়াও অবশ্য বু 
আ্যাশ্টাহস্টামানক ট্যাবলেট ( Anti-histaminic ) বাজারে রয়েছে যেমন 
ফাঁরস্টল ( Foristol ), আভল (Avil ), একটিফেড (49010) ইত্যাঁদ। 
এগাল আযালাজ ছাড়া অন্য কোনো ধরনের সাঁদতে কোনো কাজই করে না। 
‘কিন্তু সাধারণের মনে প্রচণ্ড বিশ্বাস রয়েছে যে, এট কিছু না কিছু কাজ করছে 
তাদের ক্ষেত্রে । এটা ঠিকই, এই রাসায়ানকগুল একট; ঘুম ঘুম ভাব এনে 
দেয় । এছাড়া আর যা তারা করতে পারে, তাহলো শ্বাসনালীর নিঃসরণ 
শুকিয়ে দেওয়া । ফলে অনেক সময়ই তা সৃষ্টি করে প্রচণ্ড অস্বাম্তির ॥ 
সাঁদর উপসর্ণগীলর উপশম তো দূরের কথা বরং গলা এবং শ্বাসনালীর কষ্ট- 
দায়ক অনুভাতটি আরো একধাপ বাঁড়য়ে দিতে পারে এই ওষুধগুল । 

সার্দতে বহুল প্রচারিত আর একটি দাওয়াইয়ের সাধারণ নাম ‘কাফ্‌- 
ড্রপ’ ।  এগ্ালর গঠন যেমন 1বাঁচন্র, তেমান এগ্ীলতে ওষাঁধর অনুপান ও 
দমশ্রণ বড় বাঁচত্র ধরনের । আর বছ {বাচন কায়দায় মন এরা জয় করে 
সাধারণ ক্রেতাদের | রান্তারঃ সনেমা হলে, ট্রেনের কামরায়, কোনো হকার 
বা সুবেশ কোনো দরপ্রেজেন্টেটিভদের হাত থেকে পেয়ে যেতে পারেন এরকম 
কোনো একটা দাওয়াই-_অনেক সময় স্রেফ উপহার বা গিফট (৪16) 
গহসেবে | ডান্তার ছাড়াও সাধারণ ক্রেতারাও এই গিফট পেতে পারেন, 
এগ্ীল হলো স্ট্রেপাঁসলস ( StrepSils ), হল্স বা ভিকস্‌ কাফ ভ্রপস। 
প্রতিটি ভিকস্‌ ভিস্ক-এ রয়েছে এাঁফাঁড্রন, মেন্থুল এবং আর একটি রাসায়ানক 
যার নাম ডেকস্ট্রোমেথরফ্যান ( Dextrometherphan ) | এঁফাঁড্রন 
এবং মেন্থুলের কার্ধকারতার কথা তো আগেই আলোচনা করোঁছ। সার্দর 
{চাঁকৎসায় এগুলির যে কোনো ভূমিকাই নেই তা 'দ্বিতাঁয়বার বলার অপেক্ষা 


নাকের জলে ব্যবসা! ফাঁছা/৮৩ 


ও এক্ষেত্রে বাড়াত কোনো সুবিধচ 
পাওয়া সম্ভব । আর সঙ্গে যাঁদ 


দেশে বহু পূর্বেই; 

বাতিল হয়ে গেছে । এতে, ব্যবহৃত মেস্ুল ইত্যাঁদ বন্তৃগুলির কথা আধুনিক- 

ভেষজ বিজ্ঞানের .বই ( Pharmacopoeia ) থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে । 
শুধ স্ট্েপসিল্‌স কোম্পানি এদেশে মুনাফা লোটে কোটি টাকারও বেশি । 

সার্দর উপর ভিটামিন “স’ এর ব্যবহারের কথা না বলে, শেষ করলে. 

বোধ হয় যথোচত কাজ হবে না । “দেশে এর ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই 


ভান্তারদের মনেও। ৫০০ মাল গ্রামের 
এই ট্যাবলেটগুল বেশ ব্যবসার আওতায় এখন । 
রেডক্সন ( Redoxon )বা 


সাকসী( Suckce ) ট্যাবলেটের জন্য ডান্তার- 
দের প্রেসাক্রুপশন দরকার হয় না। শয়ন্মিত এবং সঠিক বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির ( Randomised double bling Control trial ) মাধ্যমে 


প্রমাণিত হয়েছে সর্দি প্রাতরোধে ভিটামিন "স"-র কোনো ভূমিকাই নেই । 
যারা শীত পড়লে ভিটামিন “স, খেতে শুরু করেন তারা একটু ওয়াকবহাল, 
হোন এবার থেকে, কারণ বেশ কিছুদিন উচ্চ ডোজে ভিটামিন “স+ খাওয়ার, 
৮৪/প্রয়োজনীয় অপ্ৰয়োজনীয় 


পর তা ছেড়ে দলে-__-শরীরে ভিটামিন “স"-এর অভাব দেখা দিতে পারে । 
কারণ এ উচ্চ ডোজের ভিটামিন ‘সি’ ভেঙে শরীর থেকে বের করার প্রক্রিয়ায় 
কু দিনের মধ্যেই শরীর অভ্যন্ত হয়ে ওঠে । তখন স্বাভাবক মান্রার 
ভটামন (যার দৈনিক প্রয়োজন ৩০ থেকে ৫০ মি. গ্রা. ) যা শরীরের 
স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাতো তা আর তাল রাখতে পারে না শরীরে 
বর্ধমান ভিটামিন ভাঙার প্রাক্রয়াটর সঙ্গে । অতএব সাবধান। অবশ্য 
সার্দর সময় ভিটামিন “স+ খেলে রোগভোগের সময় উপসর্গগুলি কিছুটা কম 
হতে পারে । তার জন্য ৫০০ মি. গ্রা, ভিটামিনের কোনো প্রয়োজন নেই, 
৬০ থেকে ১০০ মি, গ্রা, ভিটামিন “স' খেলেই যথেষ্ট আর তা সাধারণ 
শাকসবাঁজ বা একটা কমলালেবু বা একটা আমলকী খেয়ে পিয়ে নিতে 
পারেন আপনি, তার জন্য আলাদাভাবে ভিটামন ‘সি’ ট্যাবলেট খাওয়ার 
কোনো দরকার নেই ৷ শুধু তাই নয় উচ্চমাত্রায় ভিটামিন ‘সি’ খেয়ে গেলে 
রেচনতন্তে ( Urinary tract ) পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। 
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[0 ম্মরজিও জানা 


নাকের জলে ব্যবসা ফাঁদী/৮৫ 


টনিক খাওয়ার বাতিক 


আপনার নিজের কথাই ভাবুন ৷ 
কাছারি বা কর্মক্ষেত্রে যাবেন, সারা 


মনা, বুক ধড়ফড় করে, 
শাথা ঘোরে-_একটা ভালোমতো টানক লিখে দিন না। আবার উচ্চবিত্ত 
ঘরের মহিলারাও আসেন । তার ছেলে সবে সাঁতার শিখতে শুরু করেছে, 
পারশ্রমসাধ্য ব্যাপার, সুতরাং 


তাকে একটা ভালো দামী টনিক লিখে দেওয়া 
হয় যেন । 


ংস্কার ; ডান্তাররাই বা এতো টাঁনক 
’ এর পেছনের কারণ 
র তারও এ 


৮৬|প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


| 


মালয়ে তোর করা হর । আপাতত ভিটামন ব্যাপারটি ছোট কথায় বুঝে 
নেওয়া যাক | ' হাঁবজাব*-র কথায় পরে আসাছ। 

ভিটামিন হচ্ছে রাসায়ানক যৌগিক পদার্থ যেগুলি আমাদের শরারের 
বিপাক ক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে অনুঘটকের কাজ করে। (এই বিপাক 
ক্রিয়ার মাধ্যমেই শরীর তার প্রয়োজনীয় শান্ত ও তাপ উৎপাদন করে । ) 
ভিটামিন নিজে কোনো শান্ত উৎপাদন করতে পারে না। এই ভিটামন- 
গুলি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য থাকে এবং আমাদের শরীর সেইভাবেই তাদের 
শোষণ করে । একমাত্র {ভিটাঁমন-“ডি’ ছাড়া আমাদের শরীর অন্য কোনো 
{ভটাঁমন তোর করতে পারে না । অবশ্য আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য- 
সামগ্রশতে যথেষ্ট পারমাণ ভিটামিন ছড়িয়ে আছে ॥। ভিটামিন দু-রকমের 
__-এক, জলে দ্রবীভূত হয় এমন ( Water soluble ) ; দুই, স্নেহ- 
জাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয় এমন (Fat 5০19616) ভিটামন ৷ জলে দ্রাব্য 
ভিটামিন হচ্ছে বি-গ্রবপের ভিটামিনগুল এবং [ভিটামনশীস ; আমাদের 
টানক বা 1ভটামন-ট্যাবলেটগুলির মূল উপাদান হচ্ছে এই শ্রেণীর ভিটামন- 
গুলি আর দু-নম্বর ভিটামিন হচ্ছে এ, ভি, ই, এবং কে ; কিছু ছু টানকে 
এ, ডি এবং ই ভিটামিনও আছে । 

আগেই বলোছ ভিটামিন হচ্ছে একশ্রেণীর ‘জৈব অনুঘটক’ ৷ আমাদের 
শরীর শর্করা, প্রোটন ও গ্লেহজাতীয় পদার্থের বিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
শান্ত ও তাপ সঞ্চয় করে । এই সব প্রক্রিয়ার কিছু কিছু ক্ষেত্র [ভটামিন- 
গুল অনুঘটক হিসাবে কাজ করে । তাই অনেক ভটামনের প্রয়োজনীয় 
মান অর্থাৎ সেটা কতোখা' প্রয়োজন তা নির্ধারিত হয় শান্ত উৎপাদনের 
অনুপাতে ৷ যেমন, 


দব._-০৫০ ালগ্রাম দরকার ১০০০ ক্যালীর উৎপাদনের অনুপাতে 
১ 
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অর্থাৎ যেখানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মোটামুটি ২,৫০০ ক্যালরির 
অনুপাতে খাদ্য দরকার হয়, সেখানে দি১-এর দরকার 06 * ২৫- ১২৬ 
'মালগ্রাম । এখানে তাই একটা ব্যাপার মনে রাখা দরকার যে, মানুষ 


টনিক খাওয়ার বাতিক1৮৭ 


বেখানে এই ক্যালার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল খাদ্য-উপাদানগুলই 
পাস না সেখানে সেই অনুপাতে এ ভিটামিনের প্রয়োজনও কমে যায় 


ভিটামিন মিলছে না; দুই, যাঁদ দেখা যায়__যে-ভটামিনগযীল আমরা 
সাধারণত বহন ধরে পেটের 


» ভিটামনগ্ীলর ক্ষেত্র কিন্তু হজমের 
যেমন শর্করা জাতীয় পদার্থ পাঁরপাক 


খকোজ হয় তারপর শোষিত হয়, কিন্তু ভিটামিন 
খাদাদ্রব্য থেকে সরাসাঁর শোষিত হয়।) 


দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ চ 
না পেটের অসুখ ইত্যাদি ব্যাপারগঠীলর জন্যে, সেখানে কিন্তু 


তে পারে। সুতরাং এসব 
ক্ষেত্রেও টানক খাওয়ার 


কোনো মানেই হয় না। এখানে মূল রোগটার 
চিকিৎসাই প্রাথামক ব্যাপার ৷ 


ঘটনাগতভাবে এটাই সত্য ৷ 
য়ে দেখান সেইসব মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের 


হাসপাতালগ্লিতেও দূর-দূর গ্রামগঞ্জ ও বস্তি 
করেন যে সব 


*এসেছে এমন মানুষ নেই বললেই চলে ৷ (ব্যতিক্রম_ভিটামিন ‘এ’-এর 
নঅভাবজানত উপসর্গ নিয়ে যেসব ছেলেমেয়েরা আসে এবং যাদের চাকৎসা 
করা হয় মূলত ভটামন ‘এ’ ইনজেকশন বা নির্দিষ্ট ডোজে খাইয়ে । 
সেখানে টাঁনক খাইয়ে এ-অভাব পূরণ করা যায় না একদমই । ) 

এবার আপাঁন হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, যারা পেট পুরে খেতে পাচ্ছে 
-না-_এদের সংখ্যাই তো আমাদের দেশে প্রচুর__তাদের বেলা? হ্যা, 
সেখানেও টানক খাওয়ানোর কোনো মানে হয় না। হাড়তে চাল না 
শদয়ে শুধু জল ভার্ত করে ফুটিয়ে গেলে ক ভাত তোর হবে 

অথচ প্রায় সকলেই টানক চান, টানক খান । আবার ডান্তাররাও না 
“চাইলেই অনেক ক্ষেত্রে টানক লিখে দেন । সাধারণ মানুষের বেলায় না 
'হয় টানক খাওয়ার একটা মানসিক প্রয়োজনীয়তা (Psychic need) তোর 
হয়েছে, কিংবা তোর করা হয়েছে । কিন্তু ডান্তারদের বেলায় ? এরজন্যে 
আমরা হাসপাতালে বেশ কিছু হাউসস্টাফ আর ইণ্টানদের প্রশ্ন করে- 
শছলাম । তাদের বন্তব্যগ্ীল একজায়গায় করলে মোটামুটি এইরকম দাড়ায় 
_আসলে রোগীরা চায় তাই তারা লেখেন ৷ হাসপাতালে-ভার্ভ হওয়ার 
পরও 'ডসচার্জের সময় টানক [লিখে দেওয়া এক প্রচালত ব্যবস্থা তাই অতো 
'ভাবনা-চিন্তা না করেই ডান্তাররা লেখেন। আর আউটডোর, চেস্বার 
ইত্যাদিতে রোগীর উপসর্গগুলির কোনো হদিশ যখন পাওয়া যায় না 
‘তখন ভিটামন দিখে দেওয়াই যুকতিযুন্ত। কারণ এটাতো কোনো “ক্ষত 
করে না"! এসব নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা কিন্তু কোনো যুন্তসঙ্গত 
কারণ দেখাতে পারেন না। অবশেষে তারা বলেন_-আর যাই হোক, 


৬২১৬৩১১২৩১১২২২২২২৯৯১১১১১১১১৩১১১১১১১১১২৬ 


ENANAAANAANNNNANNNNNNNNNANNANNNS 
আমাদের দেশে প্রায় প্রাতাঁট টানকেই ঘটা করে ভিটামিন ি১২ 


মেশানো হয়। সাধারণভাবে এর অভাব আমাদের দেশে ঘটে 
না। বিশেষ জেনেটিক কারণে য়নরোপের ছু কিছ: মানুষ 
অথচ মজা হলো ব্রিটেনে, যেখানে 


এর অভাবে . ভোগেন । 
ংখ্যা মাত্র ১৬টি, 


+ভটামন বি১২ য্যন্ত বাজারজাত ওষুধের স 
সেখানে আমাদের দেশে এই সংখ্যা ১২৬ ৷ 


হাত 2. Bitter Pills ; Diana Melrose 
EEE SE NE ২ 


টনিক খাওয়ার বাতিক/৮৯ 


টানক খেয়ে তো প্রায় সব রোগীই বলে, সে বেশ ভালোই আছে ॥ 
টানকটার ওবধি মূল্য না থাকলেও মানসিক জগতে তো রোগীর উন্নাত 
, সেটাই বা কম কি? তাই টনিক লেখার সময় 


কতো সুন্দর ; কারো গন্ধ লজেন্সের মতো, কোনোটা নাম কোম্পানির” 
কিংবা বড়ো বড়ো ডান্তারেরা কোনোটা লেখেন । এছাড়াও টনিক সম্বন্ধে 


এদের অনেক মজার মজার ধারণা আছে যা কিনা কোম্পানির লিটারেচার; 
খেকে আহরণ করেন ডান্তারেরা ৷ 


কোম্পানির লিটারেচার আর সেলসূরপ্রেজেন্টেটিভদের শেখানো বুল ! 
হ্যা, এসব লিটারেচার আর বলির জন্যই ওষুধ কোম্পানিগৃল লাখ লাখ টাকা, 
রঙ-বেরঙ-এর ছাব হাপায়, বোতলের কারুকার্য বাড়ায়, 

প্যাকং-এ যুগান্তর আনে । আর হদো-হদো টানকের বোতল সাঁজয়ে 


দেয় ভান্তারদের টোবলে ( সঙ্গে আরও অনেক কিছু )। সেটা ক স্রেফ 
এমানই তারা করে? : 


আর দোকানের শো-কেসগুল দেখেছেন কি? ' সেখানেও আমরা 
সার্ভে করেছিলাম । দোকানের শো-কেসগুলতে সাজানো ওষুধের 


যাতে শো-কেসের সুদৃশ্য 


ie-A, Inocetol, Biotim, 
PABA ইত্যাদ । 


মানুষের আদৌ কখনোও এগুলির অভাব ঘটে কি-না তা 
এখনো জানা যায় বি । এমনাঁক 'বি৬-এরও 


অভাব বিশেষ বিশেষ দু-একটি: 
ক্ষেত্র ছাড়া ঘটেনা । ভিটামন-ড একমান্র বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে,যাদের 
রৌদ্রে রাখা হয় না, কিংবা পদ্ণানশীন অসূর্ধ 


আর 'হাবজাব*র ভেতর থাকে নানান 'গ্রসারো- 
ফসফেট । "এগুলির বিন্দমান্তও কোনো উপকার আছে একথা কেউ হলফ 
কেউ কেউ আবার দেন কিছু ‘কিছু মিনারেল 
যেগ্ালির অভাব মানুষের জীবনে কদাচিৎ ঘটে। এমান করেই বাজারের 


দামও বাড়বে না, নামও বাড়বে না । আর সব থেকে মজার ব্যাপার হলো” 
এইসব বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনগুলির পারমাণ বিভিন্ন টানকে বাভিন্ন হয় ॥ 
কে কতো বোশ দিতে পারে তারই একটা প্রাতযোগিতা চলে। যে যার 
ইচ্ছেমতো এগুলি মেশায় এবং সেই অনুযায়ী দামও করে আকাশচুম্বী । 
গনচে কয়েকটা নামী টানকের বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনের পরিমাণের: 
নজীর দেখাচ্ছি (কোম্পানি প্রদত্ত ডোজের হিসেব অনুযায়ী একজন 
সারাদিনে ‘ক পাঁরমাণ ভিটামিন পাচ্ছেন তার হিসেব )। 
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এভটামন স-র যেখানে দৈনিক প্রয়োজন ৩০ থেকে 6০ 'ম, গ্রা সেখানে 
টানকওয়ালারা ন্যুনতম ২০০ থেকে ১০০০ মি, গ্রা, মাশয়ে গেছেন । 
এতো মান্ন কয়েকটা টনিকের কয়েকটা উপাদানের হিসেব দিলাম, এরকম, 
হাজার হাজার টনক বাজারে আছে। ইচ্ছে হলে ডান্তারের কাছে না 


টনিক খাওয়ার বাঁতিক|৯১. 


ভাবে’ ভিটামিনের অভা, 
ভিটামিন বা টানক লি 


ভান্তার তার ছেলেমেয়েদের নির্বিচারে টনিক খাওয়ান । এছাড়া দন হয় 
তদের ব্যবসার স্বার্থেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে টানক লেখেন । যেমন 

‘আপনার উপসর্গ 
পরীক্ষাশীনরণক্ষা করেও রোগ ধরা গেল না, মোদ্দা কথা রোগটা যখন 
বোঝা গেল না কিছুতেই, তখন একটা টানক দিয়ে ভাগয়ে দেওয়ার চেষ্টা 
করা হয়। আবার অনেক তান্ভারের ধারণা ( তাদের প্রানটিদের আভিজ্ঞতা 


এই টানকগীলর সুবিধা এইখানেই । টানকগ্ালতে সাধারণত যে সব 
শব গ্রুপের ভিটামন থাকে (এ? এবং ৭ 


* ছাড়া) তা আপান যতো 
পারমাণেই খান না কেন, আপনার শরীরের কোনো ক্ষাত করবে না। 


গ্রাম করলে অন্য কথা ৷ কিন্ত প্রয়োজনের 
বশ ত্ৰিশ গুণ ডোজে খেয়ে গেলেও 


1র সঙ্গে গিয়ে জমা হবে । ক্ষাত 
আপনার ইচ্ছে না, স্রেফ কিছু পয়সা পকেট থেকে বেরিয়ে গেল আর কি! 
নত ফ্যাট সন্্যুবল (Fat 9০18616) 


ভিটামিন বেশি পারমাণে খেলে 


শান ক্ষাত হতে পারে । আঁতারন্ত পরিমাণ ভিটামিন ‘এ’ 
খেলে দৃষ্টিশা্ত ঝাপসা হতে পারে, চুল উঠে 


মেয়েদের ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ শিশু জন্মানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায়, অন্ততপন্ষে 
. প্রাণীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে । আতিরিক্ত ভিটামন-ডি- 
?কডনী নষ্ট করে দিতে পারে, তাছাড়া কডনীতে পাথর জমা, খিদে চলে 
যাওয়া, পেটে ব্যথা হওয়াটা খুবই স্বাভাবক । আঁতারন্ত ভিটামন-কে- 
সেবনে বিশেষত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে লিভারের গোলমাল এমনাক জাওস্ও হতে 
পারে। তাই যারা টানকে আসন্ত তারা একটু সমঝে চলবেন । 
গভটামন টানকে একটু-আধট খিদে যে বাড়ে না বা একটা যে চনমনে, 
ভাব আসে না এমনটা নয়। তার কারণ কিন্তু ভিটামিন নয়, কারণ 
হলো আযালকোহল ৷ হিসেব করে দেখা গেছে, আঁধকাংশ টিকে মদের: 
(আযালকোহল ) পরিমাণ, “ীবয়ারে'র আ্যালকোহলের পাঁরমাণের 6৫/৬: 
গুণ। কিছু কিছু টানকে মদের পাঁরমাণ রাম-ছুহীস্কর অনুপাতে রয়েছে। 
যার ফলে হয়তো এইসব টানক বার বার খেতে ইচ্ছে করে । খাওয়া বন্ধ 
করলে অস্থান্ত লাগে । কেউ কেউ আবার এইসব টানকে এনজাইম মিশিয়ে: 
থাকেন যেমন, বি জি ফস বা ডিজিপ্লেন্স । এগুলি খেলে বিশেষত যারা 
অস্বলে ভুগছেন তাদের পাকস্থলীতে আলসার হতে পারে । তাছাড়া একজন 
সাধারণ লোকের এনজাইমের অভাব কদাচিৎই হয়ে থাকে, এই আতরিল্ত' 
এনজাইম ক্ষাত বই কোনো লাভ দেয় না। কার্যত টনিক খাওয়ার ফলে 
সামায়ক-উত্তেজনা চন্মনে ভাব বহু {বপচ্জনক রোগের উপসর্গকে ঢাকা "দিয়ে 
দিতে পারে ॥ ফলে যথাসময়ে ওঁ রোগগুলি, যেমন অগ্ন্যাশয়ের কোনো; 
অসুখ বা পাকস্থলী ও অন্নুনালণর ক্যান্সার ধরা সম্ভব নাও হতে পারে । 
বহু কোম্পানি বেশ কায়দা করে, প্রচার করে তাদের টানকে আ্যামাইনো 
আযাসিড বা {লভার এক্স্রাই ( Liver extract ) রয়েছে । এগাল স্রেফ 
ভাঁওতাবাঁজ । লিভারের এক্স্রান্ট ব্যবহারের কথা কোনো দেশের ফার্মা- 
কোঁপিয়াতে আজ আর নেই, তাছাড়া এও এক্সট্রাঠটের উপাদানগুালর স্থায়িত্ব 
এতো কম যে শেষপর্যন্ত ক্রেতার বোতলে ওটা থাকে কিনা যথেষ্ট 
সন্দেহ আছে। আযমাইনো অআ্যাঁসড চাল-ডাল তাঁর-তরকার 
থেকেই অঢেল পাওয়া সম্ভব ! কেউ কেউ আবার ঈন্ট মিশিয়ে টানকে 
নতুনত্ব আনে যা আপাঁন সামান্য একট: দই থেকেই পেতে পারেন। এই 
ধরনের নানান কারচুপি চলে আসছে টানকের ব্যবসার । 
আবার এইসব টানকের ব্যবসায়ে বহুধরনের সুবিধাও রয়েছে । সরকার 
কর্তৃক যে মূল্য দনয়ন্রণাবধি সমন্ত ওষুধগুলির জন্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে 


টনিক খাওয়ার বাতিক/৯৩- 


সেখানে ভিটামন টানক ইত্যাদর ক্ষেত্রে লাভের কোনো উধ্বসীমা নেই ৷ 
অর্থাৎ যে বতো খুঁশ দামে 'বান্ত করতে পারেন । শুধু প্রয়োজন প্রচারের 
মাধ্যমে এ টানকটিকে বাজারে দাড় করানো ৷ আবার অন্যান্য ওষুধের 
ক্ষেত্রে যেমন নিদিষ্ট ভোজের নির্দেশ রয়েছে, টানকের বেলায় কিন্তু সে সবের 
বালাই নেই । যে যা খুঁশ মতো, যা খুঁশ মান্রায় মিশিয়ে টানক তোর 
করে বাজারে ছাড়ে এবং প্রচারের মাধ্যমে ডান্তার এবং জনসাধারণ উভয়কেই 
প্রলুব্ধ করে এমন একটা ধারণার স্বাল্ট করে যে প্রায় সব রোগে বা সব 
উপসর্গে একে ব্যবহার করা যায় ৷ এভাবেই ফুলে উঠছে টানকের বাজার, 
ক্ুলেফে”পে উঠছে তাদের লাভের অঙ্ক ৷ 
তাই সরকার যখন বারবার আ্যাণ্টবায়োটক ও অন্যান্য জীবনদায়শ 
ওষুধগনীল তোর করার জন্য কোম্পানগ্ীলকে নির্দেশ দেন তখন তারা 
বৃদ্ধাঙ্গান্ঠ দেখায়, অথচ টানক তোর করার ক্ষেত্র এদের উৎসাহ আকাশচুয্বী। 
প্রায় সমন্ত কোম্পানিগ্ঁল আর ছু তোর করুক না করুক কিছু না কিছু 
‘ভিটামিন টানক তোর করেই যায় । তাই আমাদের দেশে সমপ্ত রকমের 
যতো ওষুধ তোর হয়, তার ১৬১ শতা' 
ওষুধ ৷  এগ্লালতে এদের লাভের 
বেসরকার হিসেব মতে এই টানকগুীলতে 
থেকে কয়েক হাজার শতাংশ । আর তারজন্য কেবল প্রয়োজন রঙিন 
লিটারেচার, সুদৃশ্য মোড়ক, পবা 


আইন প্রণয়ন করতে চলেছেন, যা কি-না এই কোম্পানিগ্ীলর ভিটামিন নিয়ে 
যথেষ্ট মুনাফালোটার কাজটা ব্যাহত করবে । তারা বার ধরনের করিম 
খাদ্য ইত্যাদিতে ভিটামিনের পাঁরমাণ যেমন নাঁদ*ন্ট করে দিচ্ছেন, তেমান 
ভিটামিন ওষুধ হিসেবে ব্াবহার করতে গেলে কা পরিমাণ মেশাতে হং 
তাও নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন । সেখানে যান্তসঙ্গত কারণ ছাড়া যে রে 
যাকে খুশি টানক প্রেসক্কাইব করতে পারবে না 


। অর্থাৎ অন্যান্য 
ওবুধগঠীলর ক্ষেত্রে যে যে আইন প্রযোজ্য তা ভিটামিনের ক্ষেত্রেও প্রসারিত 
৯৪|প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


হবে । এরকম একটা আইন আমাদের দেশেও প্রণয়নের চেষ্টা চলেছিল 
সাতের দশকে এবং সেই অনুযায়ী মাল্টাভটামন প্রভ্ুতকারকদের ওষুধ 
তাঁলকা ও মূল্যমান নিদিষ্ট করতে আদেশ ধদয়োছলেন সরকার । ১৯৭৮ 
সালে সরকার এ-সমনধে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে ঠিকও ছিল, ‘কিন্তু সেটা 
পেছোতে পেছোতে জুলাই ’৭৯ পরে ডিসেম্বর ৭৯ গাঁড়য়ে যায়। তারপর 
সব চুপচাপ । আসলে এ ব্যাপারটা ঘটলে কোম্পাঁনদের অবাধ লোটার 
রাষ্তাটা বন্ধ হয়ে যেতো ৷ ইকনামক টাইমস্*এর এক {হিসেব অনুযায়ী এটা 
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ভারতের একট হাসপাতালের মাঁহলা ও প্রসূতি বিভাগের ৯০ 
জন রোগীর উপর সমীক্ষা চালানো হয়োছিল। এই সব রোগীরা 
হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর এদের মধ্যে মান্র ২৬ জন 
রোগী তাদের ডিসচার্জ সাঁটণফকেটের (হাসপাতালের ছাড়পত্র) 
ওষুধের তালিকার সবকাঁট ওষুধ {কনে খেতে পেরোছলেন 
(যাঁদও তাদের মধ্যে কয়েকজনকে এরজন্য ঝণ করতে হয়েছিল) । 
. আর ৩৭ জন তালিকার প্রথম দৃ-তিনটে ওষুধ মাত্র কিনতে 
পেরোঁছলেন । বাঁকরা একদমই কোনো ওষুধ খান নি মূলত 
পয়সার অভাবে ৷ এই ওষুধের তালকাগাল সবকাঁট ছিল প্রায় 
একই ধাঁচের-বেশ দীর্ঘ, যার প্রথম দু-তিনাট ওষুধ ছিল 
অবশ্যই টানক 'কংবা ভিটামিনের ক্যাপস-ল ৷ বহুক্ষেত্রেই মূল 
প্রয়োজনীয় ওষুধাটকে তালিকার ৪ বা & নম্বর অবস্থানে লেখা 
হয়েছিল । 


সুত্রঃ Health care which way to go; M F 0. 


ন্‌ হিট 


ঘটলে ৬৮টি বড়ো ও মাঝারি মাপের ওষুধ কোম্পান ঘা খেতো । এদের 
মধ্যে আবার ২৪টা ছিল বহুজাতিক ওষুধ কোম্পান, তাদের কব্‌াঁজর জোর 
যে অনেক বেশ তা বলাই বাহুল্য ॥ আজ তাই নতুন করে ভাববার সময় 
এসেছে, ব্যাপক জনসাধারণ যাঁদ ঞগয়ে না আসেন, যদি বালষ্ঠ জনমত 
না গড়ে ওঠে জালজুরাছ্ীরর {বিরুদ্ধে তবে ওষুধ কোম্পানগ্লুল একইধারায় 
মুনাফা লুটে যাবে, তাদের অন্যায়, অধ্যৌন্তক ক্রিয়াকলাপের শিকার হতে 
হবে দাঁরদ্রু জনসাধারণকে । 
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0 স্বরজিৎ জানা 


*_কোজ--নিমেষে শক্তি 


এক চামচ প্যাকেট থেকে তুলুন, দেখবেন মুন্তোর মচ 
দেখবেন কড়া নয় বরং অল্প অল্প মিঠে । 
যাচ্ছে অপূর্ব একটা ঠাণ্ডা আমেজ । বেশ খেতে । 

ান্ট খাবারের প্রাত আমাদের সবারই কমবোশ আকর্ষণ রয়েছে । 
গ্ঃকোজ তেমন একটি সামগ্রী । কিন্তু গ্রুকোজ যাঁদ শুধু স্বাদের খাঁতরেই 
ব্যবহৃত হতো, তাহলে হয়তো কিছু বলার থাকতো না। এমন বহু খাবারই” 
তো রয়েছে বাজারে । 


তো সাদা । মুখে দিন 
মুখেই গলে যাচ্ছে আর রেখে 


পৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের মতো” 
টিনজাত আর প্যাকেটে ভার্ত 
খাবারগুলি সম্পর্কে সাধার। 


আসলে এসব 
সম্পর্কে ইচ্ছে করেই খবর শরকাশ করাও হয় কম। এই সুযোগে পুষ্টি 
ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপনের হোর্ডংএ, সংবাদপত্রে এবং নানা পান্রকায়, রেডিওতে 
টিভিতে এমনাক সিনেমাতেও 


ক্রমাগত প্রচার করে চলেছে-_চুমুকেই শান্ত” 
***শনমেষে আরাম”-”“আরো শান্ত বোশ দেয়’... । প্রচারে সবচেয়ে টেক্কা 


৯৬|প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


'দর়েছে গ্র্যাক্সো কোম্পান ৷ সুচতুরা গৃহিণী, মেধাবী ছাত্র, সদ্য-প্রসবা 
মায়েরা, অসুস্থ সন্তানের আভভাবক, রোগ থেকে সেরে ওঠা দাদু, সবাই 
তাদের শিকার । 
গ্র্যাকসোজ-ড এখন পাওয়া যাচ্ছে গ্রুকন-ড নামে ৷ প্যাকেটের মধ্যে 
যা আছে তা এক কথায় গ্রুকোজ-ডি । আরো ভেঙে বললে, চার-শ’ গ্রামের 
প্যাকেটে আছে ডেব্সট্রোজ মনোহাইড্রেট (Dextrose monohydrate ) 
৩১৭'৬০ গ্রাম, ক্যালাসয়াম ৬৮০ দমালগ্রাম, ফসফরাস ৪০০ মালগ্রাম, 
আর আছে ভটামন-ডি । দাম ১৩ টাকা ২৪ পয়সা, সঙ্গে লেজ,ড় স্থানীয় 
কর। এই মূল্যের বদলে পাওয়া যাচ্ছে মোটামুটি একজন খাটিয়ে মানুষের 
অর্ধেক দিনের জন্য প্রয়োজনীয় শীন্ত--১,৪৪০ {কলো ক্যালার । 
যাঁদও আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যে প্রচুর ক্যালাসয়াম রয়েছে তবুও 
গ্রকন-ড-তে অনাবশ্যক ক্যালাসয়াম যোগ করা হয়েছে । আমাদের মতো 
দেশে যেখানে প্রচুর সূর্যের আলো গায়ে পড়ছে সেখানে বাইরে থেকে ভিটা- 
{মন-ড দেওয়া বোকামি না শঠতা ? (সূর্যের আলো গায়ে পড়লে আমা- 
দের চামড়াতেই 'ভটামন-ডি তৈরি হয়! ) আমাদের রোজকার খাবারে 
যে ফসফরাসের যোগান পাওয়া যায় তা যথেষ্ট । ইদানীং ‘গ্রনকন-সি’ও 
বাজারে এসে গেছে যাতে গ্লকোজ-এর সঙ্গে {ভটামিন-সি যুক্ত হয়েছে । 
এটাও আর এক ধাগ্পাবাঁজ । সাধারণভাবে আমাদের দৈনান্দিন খাদ্যদ্রব্য 
থেকেই যথেষ্ট ভিটাামন-স পেয়ে থাক ৷ অতারন্ত ভিটামন-ীস খেলে 
ণ্টার মধ্যেই তা শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। 


রীরে জমা হয় না বরং কয়েক ঘ' 
আর এই প্যাকেটের গ্রঃকোজে বে পাঁরমাণ ভিটামনশীস থাকে সমান 
দকতেও তার থেকে বোশ থাকে | 


ওজনের টমাটো বা কমলালেবু বা আমল 
* মু 

যা নিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই গ্ুকোজ নিয়ে একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক। 
আমাদের খাবারের অধিকাংশই শর্করাজাতীয় ( কার্বোহাইড্রেট )। সুস্থ 
স্বাভাবক অবস্থায় আমরা আলু, তরকারি ইত্যাদি যা-ই খাই না কেন তা 
হজম হয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রদুকোজে ( Monosaccharide ) পাঁরণত হয় । 
খাদ্য এই গ্লুকোজের অবস্থাতে পৌঁছে তবেই ক্ষুদ্রান্দ্রের দেওয়াল থেকে দেহ 
একে রন্তে শুষে নিতে পারে৷ রক্ত এই গ্লুকোজের যোগান দেহের প্রাতটি 
কোষে পৌঁছে দেয় । সেই গুকোজ বিপাক ক্রিয়ার ( Metabolism ) নানা 
ধাপের মধ্যে দিয়ে পুড়ে শান্তর উপাদান হয়। দেহের প্রাতটি কোষের 


৭ গ্ুকোজ_নিমেষে শক্তি/৯৭ 


প্রাত মুহুর্তের কাজকর্মের ।ন্য প্রয়োজন এই শান্তর ৷ এর দৌলতেই 
আমাদের দেহ-ইঞ্জিন কাজ করতে পারে । শরীরের স্বাভাবক তাপমান্রা 
তো বটেই কাজের সমর গা যে গরম হয়ে ওঠে তাও এ গ্র7কোজ পুড়ে । 
সাধারণত সারাদিনের খাট্রীনতে রক্তের প্রকোজ কমে যায়, তবে একেবারে 
শেষ হয় না। এখন, এই হারানো শন্তি পূরণ করতে গ্রযকোজ-ড খাওয়ার 
যোৌন্তকতা কতোটুকু 2 
নিমেষে নয়, গ্লুকোজ খাবার পর তা রন্তে পৌছায় মানট পনেরো পরে 
অন্যাদকে আমরা যে চিনি খাই তা রন্তে পৌছতে লাগে প্রায় আধঘণ্টা । 
চিনির রক্তে যেতে বৌশ সময় লাগার কারণ চান (9০:০০ ) গ্লুকোজের 
থেকে গঠনের দিক দিয়ে একধাপ বেশি জটিল ( অর্থাৎ হজমের সময় চিনি 
ভাঙার পরই গ্রকোজ তোর হয় )। গ্রঠকোজ যতোটা শান্ত উৎপাদন করতে 
পারে সমপাঁরমাণ চানও ততোটাই শান্ত দেবার ক্ষমতা রাখে । কিন্তু মজাটা 
হচ্ছে ৪০০ গ্রাম গ্রুকোজের দাম ১৩ টাকার কিছু বোঁশ, অন্যাদকে ৪০০ 
গ্রাম চানর দাম মাত্র ২ টাকা । ( ১৯৮৩-এর বাজার দর অনুযায়ী ) দেখা 
গেল শান্ত যোগানোর ক্ষমতার মাপকাঠিতে গ্রুকোজ এবং চিনি সমান । পড়ে 
থাকলো শুধু নিমেষে শান্তর প্রশ্নটা । নট ১৫ আগে ক্লান্ত দূর করতে 
আমরা কি আঁতারিন্ত ১১ টাকা খরচ করতে রাজ আছ ? 
কারখানায় গ্রকোজ তোর 
তআ্যাঁসডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে । 
একটা বন্তু। এরপর সেটাকে ছেঁকে, 


গ্রংকোজ-ড এর দক কোনো প্রয়োজন 
স্াবদ্যালরের ?শশু রোগের অধ্যাপক হিউ 

যোগায় এবং সাধারণ. চান গ্রঃকোজেই 
সুতরাং এতো পয়সা খরচ করে গ্র,কোজের সরব কেনা 
অপ্রয়োজনীয় 1৮ be 


তাই ক্লান্তিতে সামান্য পেরু, মুন দিয়ে চিনির সরবৎ সমান উপকারণ তো 
বটেই উপরন্তু লে 


লেবুর রসে বাড়াত কিছু ভিটামন পেতে পারেন আপান । 
৯৮প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


অত্যন্ত অসুস্থ ব্যান্ত বান অজ্ঞান হয়ে আছেন অথবা কোনো কারণে মুখ দিয়ে 
খেতে পারছেন না সেইক্ষেত্রে সরাসাঁর শিরায় গ্র$কোজের দরকার রয়েছে । 
এছাড়া রোগ থেকে ওঠার পর অথবা প্রাত্যাইক ক্লান্তিতে গ্র,কোজ-ডি কিনে 
খাবার কোনোই যুক্ত নেই । 


সরাসাঁর *শরায় গ্রকোজ দেওয়াটা বেশ 'ঁকছ গ্রামের মানুষের কাছে 
অবশ্য দাওয়াই হিসেবে পাঁরণত ৷ গ্রামের হাতুড়ে ডান্তারবাবুরা বাভিন্ন 
ধরনের রোগে (তা সে দুর্বলতা, গাঁটব্যথা, স্বর এমন বহাঁবধ কারণে ) হাতের 
শিরা ফুটিয়ে ৫০ বা ১০০ 'স স গ্রঃকোজ্জের ইনজেকশন দেন, পাঁরবর্তে 
দাঁক্ষণা হিসাবে বেশ বড় দাও মারেন ৷ মজার ব্যাপার হলো গ্রকোজের 
কোনো রোগ সারাবার ক্ষমতা নেই । আর & ১০০ সাস বা এক বোতলে 
যে পাঁরমাণ গ্রকোজ থাকে ( ২৭ গ্রাম ) তা এক মুঠো চিনতেই পাওয়া 
যায়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটা খবর দেওয়া দরকার মনে করাছি। 
অনেকেই মনে করেন যে, চানর থেকে মিছা শরীরের পক্ষে বৌশ ভাল । 
পঁচান ও 'মছারর মধ্যে দ্রবাগ্ৃণের কোনো তফাৎ নেই। মিছ একটা বড় 
আকারের চিন । এর 'কেলাসের (05881 ) আকার বড় কারণ এর সতত 
জলের পাঁরমাণ বোশ ৷ চিনির থেকেও মিস্টি স্যাকারন। কিন্তু স্যাকাঁরন 
গ্র,কোজ, চিনি-মিছার জাতের কেউ নয় ( কার্যোহাইডে:ট নয় ), সম্পূর্ণ 
1ভন্ন রাসায়ানক পদার্থ । স্যাকারন না দেয় শান্ত, না দেয় পুষ্টি । 

অন্যাঁদকে ফলের রসে গ্রযকোজের সঙ্গে আছে কিছু পারমাণ খাদ্যগুগ। 
চান আর গুড়ের তুলনামূলক চারে দেখা যাচ্ছে গুড়ের খাদ্যগ?ণ অনেক 
বেশ । 

এতো গেল গ্রমকোজের শুধু প্রয়োজনীরতা-অপ্রয়োজনীয়তার কথা । 
“উজ্জ্বল স্বাস্থা' এবং িন্মনে চাঙ্গা’ হবার জন্য নিয়ামত গ্লুকোজ খাওয়ার 
িপদও রয়েছে কিন্তু ! শর্করা খাবার দকভাবে রক্তে পৌছায় তা আগেই 


প্রতি শর্করা প্রোটিন চর্বি খনিজ ক্যালসিয়াম লোহা ফদফরাস শক্তি 
(গ্রা) (প্রা (মি-গ্রা) (মি-গ্রা) (সি-গ্রা) (কিলো ক্যালরি) 


১০ গ্রাম গ্রা) গ্ৰা.) 

আখের গুড় ৯৫ *৪ 28০44 ১১৪ টি ডা 

খেজুরের গুড় ৮৬১ ১৪ ০৩২৬ ৩৬৩ 2 ৬২ ত 

গ্লুকোজ ১০০. এটি ৮: ১2 সন ৬৮৫ 
চাড়া ৪ ৩৬০ 


চিলি (বিশুদ্ধ) ১**7 


বলোছি। আমাদের রন্তে সব সময়ই কিছু গ্র,কোজ থাকে । রন্তে এই 
মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ইনসলন (1850110 ) নামে একটি হরমোন । (রক্তে এই 
স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আমরা তাকে 'ডায়াবাটস মেলাইটাস” বাল ৷) 
ইনমুলিন বেরোয় অক্্যাশয় (Pancreas ) থেকে। এখন যাঁদ কোনো 
মামৃষ যার হজম শান্ত ঠিক আছে, বেশ খানিকটা গ্রুকোজ খান তবে সরাসরি 
তা রন্তে ঢুকবে এবং হঠাৎই তার রক্তে গ্রঃকোজের মান্রা বেড়ে যাবে (অন্যান্য 
শর্করার বেলায় এ ঘটনা ঘটে না কারণ সেগহীল হজম হতে সময় নেবে এবং 
বন্তে গ্রনকোজ আসবে ধাঁরে ধারে ), ফলে ইনস্ীলন দরকার হবে বেশি; 
অগ্ন্যাশয়ের কাজ যাবে বেড়ে । প্রায় আধ-্ডজন অগ্ন্যাশয়ের কাজ একটা, 
অগ্্যাশয়কে করতে হবে । ফল হবে মারাত্মক । বিড়ালের ওপর পরীক্ষা 
করে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে এই বাড়াত গ্রঃকোজ ডায়াবটিস তোর করে. 
এবং অগ্ল্যাশয়ের কোষ ধংস করে। মানুষের ক্ষেত্রেও অগ্র্যাশয়ের ওপর।) 
বারংবার এরকম চাপ পড়লে তার ফলও ভাবষ্যতে মারাত্মক হতে পারে 
্রাত্যাহক শর্করা জাতীয় (ভাত, রুটি, তার-তরকা'র ইত্যাদি) খাবারের সঙ্গে 
যাঁদ আবার গ্রকোজ খাওয়া যায় তবে রন্তের চানির মান্রা নিয়ন্্ণের বাইরে 
চলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক । 

সব থেকে আশঙ্কার কথাটাই এখনও 


বলা হয় নি, তা হলো বিজ্ঞাপন ও 
আমাদের রুচির পাঁরবর্ভন-_« 


কাজ থেকে বাঁড় ফিরেছেন, বিস্তা বাচ্চারা 
খেলাধূলা করে ক্লান্ত...তখন আপনার প্রয়োজন গ্লুকোজ... 1৮ অর্থাৎ 


আপনার ক্লান্ত বা পারশ্রম আর কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, এও যেন 
একটা রোগ যার চাঁকংসা প্রয়োজন । এবং ওষুধটা গ্রঃকোজ । এমনি 
বহু স্বাভাবক ব্যাপার আর স্বাভাবক থাকছে না। আমাদের দৈনন্দিন 
জীবন সমাজ-সংসারের বহু ঘাত-প্রাতঘাতের মধ্যে দিয়ে কাটে । সাধারণ- 
ভাবে দখ"বেদনা-আনন্দ-উচ্ছাস-্ানতি-বরাস্ত কিংবা আরাম ইত্যাদি 
হলো এগনাঁলর সাধারণ প্রকাশ । সামাজিক একজন মানুষের জীবনে অল্প 
বিস্তর এল ঘটবেই । আবার সামাজিক বাভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমেই 
দই থেকে সুখ, ক্লান্ত-নৈরাশ্য থেকে আনন্দ বা আরামের সন্ধানে আমরা" 
যাই। কিন্তু ভুমশই দেখা খাচ্ছে এসমন্ত কিছুই আর সাধারণ, স্বাভাবিকের 
সীমানায় ধরা হচ্ছে না। আপনার মন অবসাদে ভারাক্রান্ত অতএব একটি 
মন ভাল করার ( Mood Elevator ) ট্যাবলেট খান । ঘুম আসছে না 
সের বড়; ক্লান্তি বোধ করছেন টানক ; খেলাধূলো বা কাজকর্মের 
১*৭ প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


| 


পরে পাঁরশ্রান্ত__রয়েছে গ্লুকোজ ৷ মানুষের এমীন বহু অনুভূতি এবং 
তার প্রকাশকে ব্যবসার খাতিরে চিকিৎসার আঁঞ্গনায় টেনে আনা হচ্ছে__ 
অত্যন্ত সুচতুরভাবে । 'বাভন্ন প্রচার মাধ্যম তার বড় হাতিয়ার । জন্ম দেওয়া 
হচ্ছে এক নতুন সর্বনাশা স্বাস্থ্যচর্চার (Health culture) | সেই প্রক্রিয়ার 
মান একটা উদাহরণ হলো এই গ্রকোজ খাওয়ানো । সোঁদন বোধ হয় 
বোঁশ দোঁর নেই যখন দেখবো আমাদের চাওয়া, ভালোলাগা আর আমাদের 
নয়। যুক্তি বুঁদ্ধ পছন্দ অনেকটাই নিয়ন্লণ করছে বিভ্ঞপন । তাই 
এখনই বোধ হয় সতর্ক হবার ঠিক সময় । 


Foods Drugs & Cosmetics ; Thakkamma Jacob 
মাসিক গণস্বাস্থ্য (বাংলাদেশ), ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা 
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চে 
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গ্লকোজ__নিমেষে শক্তি/১০১ 


হরলিকস কতে৷ শক্তি বেশি দেয় 


বাড়তে ঢুকতেই দশ বছরের খুড়তুতো ভাই 'পঙ্কা চোঁচয়ে জানালো-_- 
“দাদা একটা T পেরোছ, এবার একটা V পেলেই একটা নু 1৮ প্রথমে 
ব্যাপারটা বুঝতে পার নি। টুলটূল টোবলে পড়াছিল। পাশে একটা 
তাকে হরালকসের বোতল, চামচ, চান আর গ্লাস দেখে পিঙ্কার কথার 
মানেটা উদ্ধার করতে পারলাম । হরালকস কোম্পানি বিক্রি 
বাড়াখার জন্য গা দেবার টাপ ফেলেছে সেরকমই একটা হরালকসের 
ঢাকনার তলায় ছাপার অক্ষরে দু পেয়ে পিও্কা আনন্দে লাফাচ্ছে । 
এবার মাধ্যামক পরাক্ষা দেবে । টেস্ট হয়ে গেছে। এই 

চাপের সময় মেয়ের বাড়াত পুষ্টির জন্য একটা ৪৫০. গ্রামের হরালকসের 
শাশ কিনে এনেছেন কাকু। কিনে এনেই ক্ষান্ত হন নি, পিঙ্কা আর 
নুন ৰাতে ওতে ভাগ না বসায় সৌঁদকে কড়া নজর রাখছেন । টূলটলের 
এই সুসমরেও সময় মতো হরালজ না খাবার জন্য মৃদু বকুনও জুটছে । 

কাকিমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকাছিলেন । বললাম, “হরালকস কোম্পানি কি 
শান্ত বোশ দেয়’-এর সঙ্গে বাদ্ধ'ও বোৌশ দিচ্ছে নাক?” কাকিমা রেগে 
উঠে বললেন “দেখ, ঠাট্টা কারস না। তোর কাকু বললেন, হরালকসটা 
ভালো । টুলটুল রাত জেগে পড়ছে, এসময় ওর ওটা খাওয়া উচিত ৷? 

“তার জন্য ইরালকস কেন ? কি আছে ওতে ?” 


“অতোশতো জানি না বাপু, ছোটবেলা থেকে দেখে আসাঁছ” 
ডান্তাররাও তো দেয় দৌখ |» 

সোঁদন এক ছোট ভান্তার__হাউসস্টাফ দাদাকে চেপে ধরোছিলাম ৪ 
সে তো গীই-গৃ'ই করে বলল, “এ যবের ছাতু, আটা আর ক সব যেন 
আছে । আহামার তেমন কিছু নয় ৷” 

“তাহলে ‘ফাজাসয়ানরা খেতে বলেন কেন ?” 

“যা রোজ খান তাই পেট ভরে খাবেন_বললে লোকে খুব একটা 
সহ না । কিছু একটা তো দিতে হবে। হাজার হোক পয়সা 'দয়ে 


১০২/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


পরামর্শ নিতে এসেছে তাই ওই হরালকপ, কমপ্রান, ওভালটন***প্রাইভেট 
প্র্যাকটিস করতে বসলেই বুঝাঁব ব্যাপারটা ৷” 

এভাবেই চলছে, বুঝলেন । সেদিন এক মোডকেল সেলস বিপ্রেজেণ্টে- 
টিভ দাদার কাছে ওটা পেয়ে গেলাম! তিন ভাঁজ করা একটা কার্ডবোর্ড 
হরাঁলকসের শাশর মাপে কাটা । প্রথম পাতায় শিশির ছাব, বাকি পাতা 
ধরে রয়েছে হরালকসের গুণাগুণ, উপাদান, তৌরর পদ্ধতির বর্ণনা ৷ 

গবজ্ঞাপনের ভাষায় হরাঁলকস তোর হয় মল্টেড বালি, দ্ধ আর সোনালী 
গমের দানা থেকে । আর্দ্র পারবেশে যে কোনো শস্যের বীজের সীমিত 
অংকুরোদৃগমকে বলে ‘মন্ট’ ৷ গ্্যাজানো বাঁ্লর দানাকে শুকিয়ে নিয়ে 
কলে গুড়ো করা হয়। এর সশ্ো গমের আটা আর গরম জল মাঁশয়ে 
এক মণ্ড বানানো হয়। এই মণ্ড ভাল করে ছেণকে য়ে তার সঙ্গে 
মেশানো হয় পাঁরমাণ মতো খাঁনজ লবণ আর দুধ! এই তরল আন্তে 
আন্তে শুকর দিলেই পাওয়া যায় গুড়ো হরালকস । এই ধরনের খাবারের 


বশেষ কড়া গন্ধের কারণ এ সল্ট’ ৷ 
এতো কিনতু থাকতে বাঁল কেন ? এদেশে বাঁলর চাষ খুব বোঁশ হয় 


হরলিকস কতো শক্তি বেশি দেয়/১০৩ 


না। মার্কন যুন্তরাজ্ট, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া 
প্রভূত পাশ্চাত্য দেশ-ই এর প্রধান উৎপাদক ৷ বালিতে গ্রুটেন কম পরি- 
মাগে থাকে বলে বাল থেকে পাউরুটি বানানো যায় না। তাই মূল খাদ্য 
হিসেবে এর ব্যবহার প্রায় অসম্ভব ৷ বাল পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় । 
ব্যবহৃত হয় মদ তৈরিতে । বিকল্প পথ [হিসেবে বহুজাঁতক কোম্পানিগুলি 
এই বোতলবন্দী তথাকথিত পৃষ্টি_হরালকস, ভিভা,ওভালটিন তোর করছে 
আর তৃতীয় বিশ্বের বাজার ছেয়ে ফেলছে । 

বহুজাতিক কোম্পানি বিচাম ( Beecham ) হরলিকস তোর করে। 
এদেশে “হিনৃস্থান মিল্কফুড ম্যানুফ্যাকচারাস”কে ৪০ ভাগ শেয়ার বেচে 
দিয়ে হরালকসকে ‘মেড ইন ইণ্ডিয়া’ করা হয়েছে। 

মুলত দৃ-ভাবে হরালকস-এর ব্যবহার হয়। এক, রোগীর পথ্য 
হিসেবে । দুই, স্বাস্থ্যবান হবার বাসনায় 'নয়ামত পানর গহসেবে ৷ 
শান্তির প্রাত আকর্ষণ আর সুন্দর দেহের আধকারন হবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের 
চিরন্তন । আমার সন্তান একটু মোটাসোটা হবে, আমার শরণরে একটু 
লাবণ্য ফিরবে__ এ-চাওয়াতে কোনো ভুলনেই। কিন্তু তার জন্য কার- 
খানার তোর হরালকস লাগবে কেন ? কি এমন যাদ্রকরী গুণ আছে এতে 
যা আর অন্য কোনো খাবারে নেই ? 


১৭:৪০ টাকার সঙ্গে স্থানীয় কর দিয়ে কেনা (১৯৮৩ সালের বাজার 
দর হিসেবে ) ৪৫০ গ্রাম হরালকসের বোতলে আসলে আছে-_ 


জজ 2 হজ ৯০৪, 


তু ওজন (গ্রাম) 
আমষ* ( প্রোটিন ) ৬৩:০০ 
চার্ব ৩৩:৭৫ 
শর্করা ৩২৫৮০ 
খাঁনজ ১৬২০ 
জলীয় অংশ ১১২৫ 
মোট ৪৫০০০ 


সব মালয়ে শান্ত পাওয়া যাবে ১৭৭৭০ কলো ক্যালার । 
* এই লেখায় আমিষ শব্দটি “প্রোটিন” বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। 
চে 


১০৪/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


একজন মাঝাঁর খাটা-খাটান করেন এমন পুরুষের (ওজন ৫৫ কলো 
শ্রাম ) দিনে শক্তি দরকার ২৮০০ 1কলো ক্যালার । একজন মাঝাঁর খাটা- 
খাটান করেন এমন মহিলার ( ওজন ৪৫ {কলো গ্রাম) দরকার ২২০০ 
বঁকলো ক্যালার । একজন কিশোরের (বয়স ১৩-১৫ বছর ) দরকার 
:২৫০০ কলো ক্যালাঁর, 1কশোরার ২২০০ কলো ক্যালার । একজন ৪-৬ 
বছরের বাচ্চার দিনে দরকার ১৫০০ {কলো ক্যালার ! দেখা যাচ্ছে ১৮ 
টাকা দিয়ে এক বোতল হরলিকসে আমরা একজন ৪-৬ বছরের শিশুর এক- 
ধ্দনের শান্ত যোগাতে পারছ ৷ অন্যাদকে ১৮ টাকা দিয়ে একজন জোয়ান 
মানুষকে আমরা দু-দন পেট ভরে খাবার দতে পারবো । 

কিন্তু হরলিকস তো আমরা প্রধান খাবার হিসেবে খাই না। খাই 
-প্রাতাদনের খাবারের সঙ্গে কিছু বাড়াত পুষ্টি যোগ করতে । সেই পুণ্টর 


শহসেবটাই নেওয়া যাক। 
১০০ গ্রাম হরালকসের সঙ্গে আমাদের আত চেনা কয়েকটা খাবারের 


খাদ্যগুণের তুলনা করা যাক *! 


প্রোটন চাঁব শর্করা খানজ শান্ত 


খাবারের নাম 
(কিলো 
(গ্রাম | ১০০ গ্রামে) ক্যালার) 
হরাঁলকস ১৪০ ৭ ৭২৪ ৩৬ ৩৯৫ 
‘চাল (সেদ্ধ) ৮৫ ০৬ ৭৭৪ ০৯ ৩৪৯ 
আটা (গমের) ১২৭ ১৪ ৬৯৪ ২ ৩৪১ 
স্বস্বারর ডাল ২৬১ ০৭ ৬৯০ ২১ ৩৪৩ 
স্্গ ডাল ২৪৫ ১২ ৬১৯৯ ৩৫ ৩৪৮ 
আলু ১৬ ০*১ ২২৬ ০৬ ৯৭ 
দ্ধ ৩২ ৪'১ ৪৪ ০৮ ৬৭ 
হাঁসের ডিম ২১২১১878682 ১৪১ 
মুরগীর ডিম ১৩৩ ১৩'৩ 5১০টি ১৭৩ 
মাছ € পুশট ) ১৮১ ২৪ ৩১ aie ১০৬ 
কলা ১২ ০৩ ২৭" ০৮ ১১৬ 
ছোলা SNES? 0S ৩৬০ 
বাদাম ২৬৭ ৪০১ ২৬১ ২৪ ৫৬৭ 


* ১৯৮৩ সালের হিসেব অনুযায়ী 


হরলিকস কতো শক্তি বেশি দেয়[১০৫ 


১০০ গ্রাম হরালকসের দাম পড়ছে চার টাকার কিছু বোৌশ। ওপরের 
তালিকা থেকে এটা বলা যায় ৫০০ গ্রাম দুধ ১০০ গ্রাম হরালকসের সমান 
প্রোটিন ও শান্ত যোগাচ্ছে, দাম পড়ছে প্রায় অর্ধেক । ১০০ গ্রাম আটার 
রুটি দিয়ে ১০০ গ্রাম আলুর তরকারি খেলে সমান প্রোটিন এবং অনেক বেশি 
শা পাচ্ছ স্বালান খরচ ধরে দাম পড়ছে ১০০ গ্রাম হরালকসের তিন 
ভাগের এক ভাগ । ১০০ গ্রাম ডালের সঙ্গে ১০০ গ্রাম চালের ভাত দ্বিগুণ 
প্রোটিন ও শান্ত দেবে অর্ধেক দামে। দুটো ডিম আর দুটো কলাও ১০০ 
গ্রাম হরালকসের থেকে সন্তা কিন্তু প্রায় সমান প্রোটিন ও শন্তি দেবে ॥ অন্য" 
দিকে মের প্রোটিন হরালকসের প্রোটিনের থেকে গুণগত মানে অনেক 
ভালো । ১০০ গ্রাম ছোলা বা বাদাম (ভাজা বা সেদ্ধ) ১০০ গ্রাম 
ইরালকসের থেকে বোঁশ প্রোটিন ও শান্ত দের। এইভাবে প্রাতাদনের 
খাবারের একটার সঙ্গে অন্যটা মিশিয়ে পাষ্টকর খাবার তোর করা যায় যা 
খাদ্যগুণে হরালকসের থেকে কম তো নয়ই বরং বোশ এবং দামে সন্তা। 
হিনেবটা হরালকস ধরে করা হয়েছে সাত্য, কিন্তু ভিভা, বোর্নাভটা ইত্যাদির, 
বেলায়ও একইভাবে করা সম্ভব এবং সেখানেও একই "চন্র ধরা পড়বে । 

প্রাতাদন আমরা যে-খাবার খাই তার মধ্যে বোশরভাগটাই শর্করা» 
খানিকটা প্রোটিন আর চার্বও পরেছে । আর আছে সামান্য খাঁনজ লবণ» 


ভিটামিন এবং প্রচুর পারমাণে জল । স্বাভাবক অবস্থায় শান্তর যোগান 


আসে শর্করা থেকে । প্রোটিন বা আমিষের কাজ শরীর তোর করা বা 
শরীরের ক্ষয় পূরণ করা । 


দেহ-কোষের প্রধান উপাদান প্রোটন । দেহ 
গঠনের প্রধান উপাদান বলেই আমিষের এতো চাঁহদা । অথচ দেহ ক কি 
খাবার থেকে আমিষ পাচ্ছে, কতোটুকু বা রোজ দরকার, সে-ব্যাপারে আমরা 
অন্ধকারেই পড়ে আছি । ধারণা করে বসে আছ, মাছ-মাংস ইত্যাঁদ না 


খেলে দেহের পুষ্ট হয় না। আর এসব না পেলে বা কম পেলে হরালকস 
জাতীয় পৃষ্ট কিনাছি। 


জ।! মাংসের প্রোটিনও গাছ- 
গালা-_মূলত সবুজ পাতা ও ঘাস থেকে আসে। বিশেের প্রধান খাদ্য 


ত) স্থানাস্তারত হয়। পেট ভরে খাবার 
খেলে চালের থেকে যে আমষ পাওয়া বায়, তা আমাদের দেশের লোকদের 
জন্য পর্যাপ্ত । পুন্টাবদ্‌ ও পুষ্টি? 


বজ্ঞানীদের গবেষণা-ব্যয়ের এক বিরাট 
১০৬[প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


অংক বহুজাতিক ব্যবসায়ীরা সরবরাহ করে থাকে । বহুজাতিক ব্যবসায়ী 
পু্টাবজ্ঞানীরা অর্ধশতাব্দী ধরে মানুষের প্রয়োজন হিসেবে আঁতীরক্ত- 
প্রোটিনের পারমাণ ধার্য করেছেন। তারাই এই আ'মষ খাবার হাঁড়ক- 
তুলোছিলেন । 

আমোরকান 'বশ্বীবদ্যালয়ের অধ্যাপক ডোনাল্ড এস. ম্যাকলারেন*- 
ভারতীয় পুষ্াবজ্ঞানী অধ্যাপক পি. ভি. সুকতম ও অন্যান্য পু্টাবদ্দের 
আঁবচল সংগ্রামের পারপ্রোক্ষতে ৯৯৭১৯ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা ও অন্যান্য 
আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক প্রাতষ্ঠানসমূহ ঘোষণা করেন যে, {শিশুদের প্রাত 
কলো গ্রাম ওজনের জন্য ৯২ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন । বয়স্কদের প্রাত 
কলো গ্রাম ওজনের জন্য দরকার ০-৬ গ্রাম । এদেশের পুরুষদের গড়পড়তা 
ওজন ৫৫-৬৫ কলো গ্রাম ! মাহলাদের ওজন আরও কম । ওভন অনুযায়ী 
ধনে ৩৫-৪৪ গ্রাম প্রোটন যথেষ্ট ! গর্ভাবস্থায় মাহলাদের বাড়াত প্রোটন 
খাওয়া দরকার ৷ চাল, ডাল, রুটি ও সবাঁজ-ই আমাদের পর্যাপ্ত প্রোটন 
ধদতে পারে ৷ যেটা প্রয়োজন, সেটা হলো এই খাবারগুলই পর্যাপ্ত পাঁরমাণে: 


ধবজ্ঞাপনে হরালকসের নানা দেশে নানা রূপ | আমাদের দেশে হরালকস 
পুষ্ট যোগাতে অদ্বিতীয়’ _ ‘he Great Nourisher’, কিন্তু ধব্রটেনে 
হরাঁলকস-_'0০০৫ drink of the 708: অর্থাৎ ঘুমাতে যাবার আগে পানীয় 
হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে! ওদেশে বলা হয়_' Horlicks helps 
you relax into the proper rhythm of sleep’— ze কোনো 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই । কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশে হরালকসের 
বোতলের গায়ে প্রচার করা হতো Iwice as ৪০০৭ as milk’ দুধের 
চেয়ে দ্বিগুণ ভাল । ভারত সরকারের দনর্দেশে হিন্বস্থান মি্কফুড ম্যানু- 
ফ্যাকচারার্স এ-জাতীয্ন থ্যা প্রচার এখন বন্ধ করেছে। কিনতু ঘারয়ে- 
দায় প্রচার তারা চালয়ে যাচ্ছে ঠিকই । বোর্নীভটা এই 


ফাঁরয়ে নানান কায় 
কদন আগেও প্রচার করতো-_ুচ্থ, কর্মঠ আর চটপটে করে তুলতে নাক 


এটি অবশ্য প্রয়োজনীয় । আমাদের মতো দেশে যেখানে অপুষ্টি ও দারিদ্র্য 
নিত্যসঙ্গী সেখানে ছলে-বলে-কৌশলে পুষ্টি বা শান্তর কথাটা জুড়ে দিতে 
সহজ হয়ে যায়। শুধু এই প্রচারের দৌলতে 


আমাদের দেশের শান্ত পানীয়ের ৫৩% বাজার দখলে রেখেছে হরাীলকস আর 


২৫% হলো বোর্নীভটা । আর এরা দুজনে মলে প্রচারের দরুন বছরে 
হরলিকদ কতো শক্তি বেশি দেয়/১০প, 


খরচ করে ১ কোটি টাকা। এই প্রচারের কোঁশলে এই ধরনের স্বাস্থ্য- 
পানীরগুল এদেশে 'প্রোস্টজ ক" হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে । তাই কায়রেশে 
মারা সংসার চালাচ্ছে তারাও প্রচুর পয়সা খরচ করে কিনে আনছে এই- 


হরলিকস খাওয়ার আর একটা যুদ্ি_'ডান্তারবাবুরা হরালকস খেতে 
নলেন।” সদ্প্রাত সিনেমার পর্দায় দেখছি এক ডাক্তারবারু বলছেন-_«আমি 
খাব না!! আম তো হরদম প্রেসক্কাইব করছি-_দিনে দ্বার |” এবং 


হর খৈতে বলেন তা নয়, অনেকেই ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখেন না। 
'অনেকে ব্যবসায় নেমে, ব্যবসায়িক নিয়মের বাইরে যেতে চান না। 


ব্যান্তগত চেম্বারে যাওয়া ছাড়াও, এই ধরনের 
"ডাক্তার? ছাত্রছাত্রীদের নানা 
সাহায্য করেন (sponsor) | 


কোম্পানিগুলি ডান্তার এবং 
সেমিনার, কনফারেন্স, বিচিন্ৰানুষ্ঠানে আর্থক 
সমীক্ষা 


আড়াল করার চেষ্টা বোকাম এবং এর থেকে অসুস্থ চিন্তা আর কি হতে 
পারে? 


মাসিক গণদ্বাস্থ্য ; (বাংলাদেশ ) ২য় বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৮৮ 

Hindustan Milkfood Manufacturers Ltd.-এর হরলিকদ সম্পর্কে প্রচারপত্র 
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British Food and 
Medawar, Indian Edition, 1981 
[]. ১.৩ পাতার ছবি মাসিক গণস্বাস্থ্য (বাংলাদেশ )-র সৌজন্যে 


[0 জ্যোতির্সয় সমাজদার, স্মরজিও জানা! 


উরি toe ls LE জা 


ভাতে’-_বাঙাল' মায়ের এই আকুতি কখনো * 

প্রকাশ পেয়েছে কাব্যে সাহিত্যে, কখনো দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে, 

আক্ষেপ আর অনুযোগের ভাষায়_“এই পরাঁক্ষার কয়েকটা মাস যাদি: 
টো গ্লাস দুধ দিতে পারতাম***। 

বড়ো প্রাচীন, বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের শরীর 


‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে 


স্বাস্থ্য গড়ে না ওঠা; 
না-খাওয়া বা না-খাওয়াতে 
দবশেষত বাঙালী মা-বাবাদের কাছে। 
ভান্ত” কি যথেষ্ট যুক্তিসষ্গত ? দঃ {ক এতোটাই জরুরী? এটা ক 
অপারহার্ষ একটি খাদ্য-সামগ্রী ? 

কম্পপ্লিট ফুড! ১০৯ 


আমাদের দেশে দুধের অভাবটা বহুদিনের, তাই হয়তো এর প্রাত 
আকর্ষণটা এতো বৌশ । অবশ্য খাদ্য ?হসেবে দুধের কিছু বাড়ীত গুণাগুণ 
রয়েছেঁতুলনায় অন্য যে কোনো খাবারের থেকে । যেমন দুধে মোটামুটি 
আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব উপাদানগুল মজুত রয়েছে । 
দুধে রয়েছে প্রোটন, ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেট ( শর্করা ); রয়েছে কিছু 
শভটামন ও খনিজ ( মিনারেল )। দুধের প্রোটিনের একটি বাড়তি স্মাবিধা 
হলো শিশুদের হজমের ক্ষেত্রে এট সহায়ক । যেহেতু এতে মোটামুটি সব 
ধরনের প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে তাই একে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ খাবার বা 
কমাপ্লট ফুড । আর এই ধারণার জন্যই বোধহয় দুধের এতো সমাদর 
আমাদের সমাজে । কল প্রশ্ন হলো দুধ ‘পূর্ণাঙ্গ’ বা কমপ্লিট খাবার 
হওয়ার ক এমন আসে যায়, 'কমাপ্রট” খাবার বলেই কি তা অপারহার্ধ হয়ে 
যাবে ? শুধু দুধ খেয়েই ক জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় বা শরীরের পরিপূর্ণ 
পুষ্টি শুধু দ্ধ খেলেই এসে যাবে ? এর উত্তর কিন্তু একটাই-_না। তাই 
“শিশুদের ক্ষেত্রে পাঁচ-ছ মাসের পর থেকেই 'বাভন্ন ধরনের শন্ত খাবার দেওয়া 
শুর করা হয়। এবং মোটামুটি এক থেকে দেড় বছর বয়সের মধ্যে তাকে 
একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যান্ত যে-ধরনের খাবার খায় তাতে অভ্যন্ত করে তোলাটাই 
হলো বিজ্ঞানসম্মত প্রাক্িয়া। এটা না করে শুধু দুধ খাইয়ে গেলে বাচ্চাদের 
পৃষ্টি এবং শরীর ও হাড়ের গঠন ঠিকমতো হয় না। মনে রাখা দরকার দুধে 


যথেষ্ট পাঁরমাণ লোহা (7:০0) এবং ভিটামনশস নেই। আম কিন 
এসব বাদ "দরে পুরোনো প্রশ্নেই ফিরে আসাছ। আমাদের শরীরের সাঠক 
পুণ্টর জন্য প্রয়োজন কতকর্থাল উপাদানের ৷ মূল উপাদানগুল হলো__ 
প্রোটন ( আমিষ ), ফ্যাট ( চৰ )ও 


কার্বহাইড্রেট ( শর্করা ), যার থেকে 
আমাদের শরীর তার প্রয়োজনণয় তাপ ও শান্তি গ্রহণ করে। এছাড়া 
প্রয়োজন কিছু িটামন ও খানজের । এগাল খুব অল্পমান্রায়-ই প্রয়োজন 
হয়। আর আমাদের শরীর এর সমন্ত কিছুই আহরণ করে বিভিন্ন ধরনের 
খাদ্যদ্রব্য থেকে । কোনো একটি বিশেষ খাদ্যে এই সবগ্ীল সঠিক অনুপাতে 
থাকে না, কিন্তু সক্ষম মানুষ সাধারণভা 
থাকে, আর খাদ্যের এই সংশিশ্রণ থেকে 


পেয়ে যাই । ভাত, ডাল, শাকসবাঁজ খেলেও এর সবগুলি মিলে যাবে । 


ধরা যাক প্রোটিনের কথা; প্রোটিন শুধু দুধে নয়, ভাল, গম, বাদাম, ডিম, 
মাছ-মাংসেও রয়েছে এবং উৎকর্ষের 'নারখে ডিম বা মাছের প্রোটিন দুধের 


১১৭/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


গুথকে খারাপ নয় এবং পারমাণে এগুলিতে অনেক বোৌশই থাকে। 


a উঠ উন, এরা উঠ ০১০৩ 


খাদ্যদ্রব্য প্রোটিনের জৌবক মান প্রোটিন আত্মীকরণের 

পারমাণ ( Biological হার ( net protein 
value ) utilisation ) 

(%) (%) (%) 

গরুর দুধ ৩২ V৫ ৮১ 

ডিম ১৩৩ ৯৮ ৯৬ 

মাছ (১৮-২১৫) bo ৭৭ 

মুগ ডাল ২৪৫ ৬২ 6২ 

চাল ৮6 ৭০ ৬৫ 

বাদাম ২৬'৭ 68 6০ 


০১২ ২২২৯ 


যাঁদও দুধের প্রোটিন চাল বা ডালের প্রোটিনের থেকে উৎকৃষ্ট, কিন্তু 
-পারমাণের দিক থেকে এতে প্রোটিন অনেক কমই থাকে । তাছাড়া 
প্রোটিনের এই উৎকর্ষের ব্যাপারটাও অতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিছু কিছু 
প্রোটিনে সব ধরনের আযামাইনো আযাসিড (প্রোটিন ভেঙ্গে এটা তোর হয় ) 
থাকে না। নু ধরা যাক চাল ও ডালের কথা । দু-টোতেই কিছু কিছু 
প্রয়োজনীয় আযামাইনো আযাসিডের ঘাটাত রয়েছে, কিনতু দু-টো যখন এক- 
সঙ্গে খাওয়া যায় তখন একের ঘাটাত অপরে পুষিয়ে দেয় । 
আসা যায় তবে দেখা যাবে, দুধে রয়েছে 
সান ৩%--৭%; আর বাদাম ইত্যাদিতে তো এর কয়েকগুণ বেশ রয়েছে । 
তাছাড়া আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো দুধ থেকে তোর করা মাখন, ঘি 

১ আাঁসড ( Essential Fatty Acid )-এর 


ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি 
পাঁরমাণ অনেক কম, যা অনেক বোঁশ মাত্রায় উাঁভচ্জ তেলে পাওয়া সম্ভব 
€ পাম তেল, বাদাম তেল, সর্ষের তেল ইত্যাদি ) ! তাই দৃধের ফ্যাট-এর 


কার্ষকারতা কম ॥ 
গভটাগন প্রায় সব খাদ্্রব্যেই কিছু না কিছু ছাঁড়য়ে রয়েছে! এ 


এবার যাঁদ ফ্যাট-এর কথায় 


কমপ্লিট ফুড | ১১১ 


ব্যাপারে দুধের কোনো বিশেষত্ব নেই, আর খানজের ক্ষেত্রেও একই কথ 
প্রযোজ্য । অনেকে অবশ্য দুধের 'ক্যালাসয়াম, নিয়ে গদগদ হয়ে পড়েন ls 
প্রসঙ্গত বলে নিই চাল, ডালেও ক্যালসিয়াম রয়েছে, রয়েছে আরও ১ 
খাদাদ্রব্যে। সাধারণভাবে ক্যালাসয়ামের অভাবে ভুগছেন ( কোনো বিশেষ, 
কারণ ছাড়া ) এমন মানুষ পুঁধবীতে খু'জে পাওয়া দুষ্কর! যাঁদও' 
সাধারণের মনে এর “অভাববোধ” হরেক কায়দায় সৃষ্ট করা হয় এবং 
ক্যালাসয়াম টানক/ট্যাবলেটের বাজারেরও বেশ বাড়-বাড়ন্ত। আসলে; 
 খাদ্যাখাদ্য বিচারে তথা সুষম খাদ্যের চিন্তা-ভাবনায় একটি তথা- 
কাঁথত বৈজ্ঞানিকতা কাজ করে--যা আসলে একটি যান্বিক: 


মানাসকতা এবং বিশেষ ভোগে অবস্হানের ভিত্তিতে সেই; 
অঞ্চলে উৎপাঁদত খাদ্যব্গ্রীল থেকেই গড়ে ওঠা উচিত, 
প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিকভাবেই তা গড়ে উঠেছে 'বাভন্ন অণলে- যা সেখানকার 
কাঁষ বা সংক্কাতর অঙ্গ । কোনো খাদ্যের বিশেষ উৎকর্ষ প্রমাণ করে তা 
চাঁপয়ে দেওয়ার মানাঁসকতাটাই অবৈজ্ঞানিক । এই মানাঁসকতাকে কাজে- 
লাগিয়েই কখনো প্রোটিন, কখনো ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বা টানকের ফলাও, 
কারবার ফাদে ধুরদ্ধর ব্যবসায়ীরা । কারো দুধ খেতে ভালো লাগলে সে; 
অবশ্যই তা খাবে । কিন্তু এটি একটি পূর্ণাঙ্গ, খাদ্য, এই তথাকাথত 
‘বৈজ্ঞানিক’ যান্তর জোরে কোনো 
বলা চলে না। আমাদের চিন্তা-ভাবনা: 
‘সুষম খাদ্যে'র ধারণার অনুপাস্থীত 
বিশেষ কারণ এবং তা দূর করার জন্য এই জ্ঞানটির 
করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 
চাপে পড়েই মান্য তার রহ ও সেই অঞ্চলের প্রচলিত খাদ্যাভ্যাস 
হাড়তে বাধ্য হচ্ছে। সেটাই প্রধান এবং সবথেকে গৃরুতবপূর্ণ ব্যাপার- 
বিজ্ঞানের নামে হরেক রকমের “তত্র আমদানী হচ্ছে বাজারে মূলত: 
দু-টি কারণে । এক, মানুষের বীচ এবং ইচ্ছে অনুযায়ী খাবার না খেতে 
টোত ওখ যত ছটা অনয লে চালত করা ॥ দুই, এই. 
সুযোগে কিছু ব্যবসা ফেঁদে বসা । পূর্ণাঙ্জ বা কমাপ্লট খাবারের প্রাত এই: 


মোহ সৃষ্টির পেছনেও কাজ করছে এই বিশেষ ব্যবসারিক স্বার্থ । সৃষ্টি করাচ 
হচ্ছে আর এক কুহক | 


১১২/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


আমাদের মনে এক অদ্ভুত ধারণা জন্মে গেছে যে, শরারের প্রয়োজনীয় 
সমগ্ত উপাদানগুলি কোনো একটি বিশেষ খাদ্য থেকে নিতে হবে। তাই কোন্‌ 
খাদ্যাট তুলনামূলকভাবে অপরটি থেকে বেশি খাদ্যগুণের অধিকারী তা খু'জে 
বার করার চেষ্টা করা হয় । এই ধারণাকে মূলধন করে ধূর্ত ব্যবসায়িরা 
হাজির হয়ে পড়েন বাজারে__বড় বড় হরফে তারা বিজ্ঞাপন দেন__“দুধে 
আছে ১৭টি, আমাদের এই কৌটোতে রয়েছে ২৩টি খাদ্যগুণ *---- ৷ 
‘কমপ্লান’ এমন একটি খাদ্য_এর জনক হলেন বহুজাতিক ওষুধ 
কোম্পান গ্রাক্সো । এইসব বহুজাতিক কোচ্পানিগুলির ব্যবসার রকমফেরে 
চমৎকাঁরত্ব রয়েছে । যখন দেখে ওষুধের ব্যাপারে লোকেরা একটু সজাগ 
হয়ে পড়েছে বা যখন ক্ষাতকারক বা অপ্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে সোরগোল 
উঠেছে 'বশ্বজুড়ে_তখন তারা তা আঁচ করে, শুরু করে হয়তো 'বোবফুড” 
বা শিশুখাদ্য তৈরি করতে, ফলাও কারবার ফাদে মিথ্যে প্রচার চালিয়ে ॥ 
বুকের দুধ বন্ধ করে মায়েরা তখন ছোটেন এই সব টিন কেনার জন্য । কেউ 
হয়তো নেমে পড়েন প্রোটিনসমুদ্ধ খাবার তোর করতে । বাজারে চলে 
আসে ফাইজারের ( একটি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পান ) প্রোটিনেক। 
“প্রোটিন” খাওয়ানোর হাঁড়ক পড়ে যায় ঘরে ঘরে । গ্রাক্সোর (914,০) 
প্রচার অভিযানে আরো একটু বোঁশ আভনবন্ব রয়েছে । তারা শুধু 
“প্রোটিন, যোগাচ্ছে না, শরারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপাদান প্যাক 
করে দিচ্ছে কৌটোয়-_তুলনায় দেখাচ্ছে দুধের থেকেও তা কতো বোশ 
গুণে গুণী” ॥. তাই আর দ্ধের প্রতি দূর্বলতা কেন, কমপ্লান ধরুন, 
কমপ্লানের ভক্ত হয়ে পড়নন ! আর একটি কথা বেশ বড় হরফে কৌটোর 
গায়ে লিখে থাকে তারা-_-দ্রধে মেশানোর প্রয়োজন নেই” । দুধের প্রাত 
সাধারণের দুর্বলতাটুকু বেশ ভালোভাবে ভাঙিয়ে তারা দুধের জায়গায় 
আনতে চাইছে ‘কমপ্লান”। এদেশের বিশেষত ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের 
প্রদেশগুলিতে, যেখানে দুধের ঘাটতি সর্বাধিক, সেখানে দুধের প্রাতস্থাপক 
কোনো খাদ্যদ্ব্যের প্রলোভন সবথেকে বেশি কার্যকর হয়, তা ইতিপূর্বেই দেখা 
গেছে। এ-কারণেই এ-অপ্চলগ্ীলতে ‘হরালকস’-এর সবথেকে বড় বাজার ৷ 
যেখানে দুধের প্রাচুর্য নেই, সেখানে দুধে মিশিয়ে খাওয়ার কোনো খাদ্য সহজে 
বাজার পাবে না, তা তারা ভালো করেই জানে আর সংগে বাদতি-ও বরা 
যায় যে, তা দৃধের থেকেও বেশি গুণসম্পন্ তবে তো কথাই নেই । তাদের 
বিজ্ঞাপনের আর দু-ট শব্দ বিশেষ গুরুতর ৷ বিজ্ঞানসম্মত পর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য 
কমপ্লিট ফুট/১১৩ 


৮ 


পানীয়' । আজকের এই 'বজ্ঞানের যুগে “বজ্ঞানসম্মত’ শব্দটি ভারে কাটে । 
আর এ “পূর্ণ” খাদ্যের প্রতি আমানের দুর্বলতার কথাতো আগেই বলোঁছ। 
দুধ পূর্ণাঙ্গ’ খাদ্য অতএব কমপ্লানকেও বাঁদ এ ছকে ফেলে দেওয়া যায় তবে 
বাজারমাতের আরও একটি স্বর্ণ সম্ভাবনা যে ফলপ্রসূ, হতে পারে, তাদের 
ব্যবসায় বৃদ্ধিতে সেটা ঠিকই ধরা পড়েছে । 

এবার দেখা যাক এ বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যটিতে ?ি কি রয়েছে । এতে 
রয়েছে প্রোটিন ২০% । বলা হয়েছে, “প্রোটিনের সেরা মিল্ক প্রোটিন? । 
মিল্ক প্রোটিন বে সেরা প্রোটিন, এটি শুধু তাদের বিজ্ঞানেই লেখা রয়েছে ॥ 
পুষ্টাবজ্ঞানের কোথাও এট লেখা নেই ( আগেই দেখানো হয়েছে যে ডিমের 
প্রোটন সবার সেরা )। তাদের এ ২৩টি উপাদানের মধ্যে রয়েছে ‘চোখ 


দিনে দুবার করে কমল “টি বর 


হও 


এতে ভিটামন-ই এবং ‘কে’ যে কোন্‌ 
তা জানতে গেলে তাদের তোর বিশেষ 
এতে আরো রয়েছে ভিটামন-ড ॥ 


ডি খাওয়াটা শুধু অধৌন্তকই নয়, ক্ষাতকারকও বটে । আতীরন্ত ভিটামন- 
ভি শরীরে নানান ধরনের ক্ষাত- যেমন কিডনীতে পাথর জমা, রক্তে 


৯১৪/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


নভটামিনের অভাবে ভূগতে এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো মানুষকে , দেখা যায় 
নি। রয়েছে ভিটামিন বি১২; এদেশে এর অভাবেও কেউ ভোগেন না। বিশেষ 
জেনেটিক কারণে সাদা চামড়ার লোকেদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যায় এই রোগ 
দেখা যায় । সেখানেও এই ভিটামিন মুখে খাইয়ে লাভ নেই, ইনজেকশনের 
মাধ্যমে দিতে হয়। এছাড়াও এতে রয়েছে ‘কোলিন’। ‘কোলন!’ 
ব্যবহারের কোনো বাড়তি লাভ নেই । এতে মেশানো রয়েছে আয়োডনও । 
আমরা আমাদের খাদ্যদ্রব্য থেকে প্রয়োজনীয় আয়োডিন পেয়ে থাক । 
বশেষ বিশেষ অঞ্চলে ( যেমন হিমালয়ের পাদদেশে ) যেখানে মাটিতে এবং 
জলে আয়োডিনের পাঁরমাণ কম সেখানকার মানুষেরা আয়োডিনের অভাবে 
ভোগে এবং তাদের গলগণ্ড হয়ে থাকে । তাই সে-সব অঞ্চলে সরকার 
ব্যবস্থাপনায় খাবার লবণের সঙ্গে নিদিষ্ট পারমাণ আয়োডিন মেশানোর 
ব্যবস্থা রয়েছে । কিন্তু দেশের সমন্ত মানুষকে আয়োডিন খাওয়ানোর এই 
আজব তত্ব ক করে গ্র্যাক্সো কোম্পানির মাথায় এলো তা একমান্র তারাই 
বলতে পারেন । দাঁর্থাদন ধরে আঁতাঁরন্ত আয়োডিন গ্রহণে শরীরে 'বাভন্ন 
ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা তো রয়েছেই, উল্টে গলগণ্ডও হতে পারে । এরপরও 
তারা দাঁব করবেন এট বিজ্ঞানসম্মত ! শুধু বিজ্ঞানসম্মত নয় তারা বলছেম 
এটি একটি ‘সুপারকাল্পত সম্পূর্ণ আহার+_-পারকল্পনার বালহারী! আর 
“সম্পূর্ণ আহার’ বলতে ক তারা এই বোঝাতে চাইছেন যে, এটি খেলে আর 
ছু খেতে হবে নাঃ অথচ ১০০ গ্রাম কমপ্লান-এ তাদের দেওয়া হিসেব 
দেখাচ্ছে_আিষ আছে_-১০ গ্রাম, চার্ব_-১৬ গ্রাম, শর্করা-_৫6 গ্রাম । 


খাদ্যদ্রব্য প্রোটিনের জোবকমান প্রতি প্রীত ১০০ প্রাত ১০০ 

পাঁরমাণ ‘কলোর গ্রাম প্রোটিনের গ্রামকলো 
দাম দাম পড়ছে ক্যালার 
(টাকা) (টাকা) যোগাচ্ছে 


% 
মুগের ডাল ২৪'৫ ৬০ ৬:০০ 2 ৩৪৩ 
ডিম ১৩৩ ৯৮ ৮৫০ ৬:৫০ ১৭৩ 
বাদাম ২৬৭ 68 ১২০০ ১3৪ ৫৬৭ 
আটা ১২৭ 60 ২০০ ১৭০ ৩৪১ 
৯২০০ ৪৬০০ 860 


কমপ্লান ২০'০ ৬০ 


এই সারণিতে খাছাদ্রব্যগুলির ও কমপ্রান-এর দাম ১৯৮৪ লালের বাজার দর অনুযায়ী ধর! 
এ ত 


হয়েছে। 


কমপ্লিট ফুড/১১৫ 


আর এঁ ১০০ গ্রাম কমপ্লান যোগায় ৪৫০ কলো ক্যালার, অর্থাৎ প্রাত দুশো, 
গ্রামের কৌটোয় পাওয়া যাচ্ছে ৯০০ কলো ক্যালার । আপনার ১৪ বছরের 
বাচ্চার দৌনিক প্রয়োজন প্রায় ২৫০০ কলো ক্যালার । তার মানে সকাল, 
বিকেল এবং রাত্রে দৃ'শ গ্রামের তনখান পুরো কোঁটো উপুড় করে ঢেলে 
দিতে হবে আপনার ছেলের মুখে, আর এর জন্য খরচ পড়বে:মানর' ১৯ % ৩ 
= &৭ টাকা ; ‘বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান” এই প্রচারে গলে গেলে 
আপনার ভাঁড়ারটিই কার্যত বাড়ন্ত হয়ে যাবে-_বাড়ন্ত বাচ্চার বিশেষ কোনো 
উপকারে আসবে না। 


অমর আহার 


সকাল-বকেল মাত্র ২৫ গ্রাম করে; 
এতে অবশ্য একটা মানাঁসক পাঁরতৃপ্ত' 
[মী কিছু” খাওয়াচ্ছেন । চাই ি এতে 
আপনার পা “প্রোস্টজ, - 

বারের প্রোস্টজ' কিছু বাড়বে, এটাও ধরে নিতে পারেন । এর 


৪৮1 হবে না। এতে সারাদিনে তারা যা পাবে তা হলো ৫ গ্রাম: 
প্রাটন ও ৮ গ্রাম ফ্যাট এবং ২২৫ কলো ক্যালার। উট দেন 


আপনি হয়তো বলবেন--তা কেন, 
€০ গ্রাম খাওয়াবেন বাচ্চাকে । 
পাবেন এই ভেবে যে, বাচ্চাকে “দ 
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দেড়গুণ ক্যালার পেয়ে যাবেন ৷ স্রেফ ৫০ গ্রাম বাদাম খাওয়ালে আপনার 
“ছেলে এর থেকে বোশ প্রোটিন, অনেক বেশ ফ্যাট এবং অনেক বেশ ক্যালরি 
“পেয়ে যাবে এবং তা পাবে অনেক অনেক বেশ সন্তায় ৷ 

আসলে পাঁচ এবং ছয়ের দশকে যুরোপে জমে ওঠা গুণড়োদুধ তৃতীয়- 
বিশ্বে চালান করার তাগিদে শুরু হয়োছল এই ‘প্রোটিন’ সমৃদ্ধ খাবার তৈরি 
করা । ইদানশং অবস্থাটা আবার ঘোরালো হয়ে উঠেছে । এতো পারমাণ 
সধ বুরোপের দেশগুলিতে জমে যাচ্ছে যে, খুব সম্প্রাত পশ্চিম জার্মানী 
সমস্যার সমাধান করতে ২০ লক্ষ দৃগ্ধবতাী গাই জবাই করেছে__তাতেও খুব 
একটা সুরাহা হবে না। এখন এ গু*ড়োদুধ কিছু হাবিজাব এবং রঙচঙ 
সমাশয়ে যদ নতুন নামে এশিয়া আফ্রিকার বাজারে চালানো যায় তবেই 
কেল্লাফতে । তাই হয়তো নতুন উদ্যমে গ্র্যাল্সো উঠেপড়ে লেগেছে । টিনে 
পুরে সেই গুড়ো দ্ধই তারা বেচতে চাইছে এক নতুন নামে আর কয়েকগুণ 
দাগেঁযার নাম কমপ্লান-_আর এরজন্য কম প্ল্যান তারা আঁটে নি। আট- 
ঘাট বেঁধে এদেশের মানুষদের ধোঁকা দেবার সমন্ত রাস্তাই ব্যবহার করছে 
তারা-_যাকে বলে তাদেরই ভাষায় ‘সুপারকল্পত’ ভাবে । মনে রাখবেন, 
এইসব বড় পকেটমারদের উদ্দেশ্যে কোনো সাবধানবাণী বাসে কিংবা ট্রামে 
কোথাও দেখতে পাবেন না__আপানই একমান্ত লিখে দিতে পারেন ওদের 
এইসব কৌটোর গায়ে বেশ বড় বড় হরফে “পকেটমার হইতে সাবধান’ । 
নইলে ঠকবেন আপাঁন কিংবা আপনার কোনো বন্ধু বা শুভানুধ্যায়ী। 


Nutritive value of Indian foods ; I. C. M. R. Publication 


Clinical Pharmacology ; D. R. Lawrence 
Davidson’s Principle and Practice of Medicine ; John Macleod 


Insult or Injury 5 Charles Medawar 
মাসিক গণদ্বাস্থ্য (বাংলাদেশ); ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
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ম্যাগী হুল. এবং চটজলদি খাবার 


আপা নিশ্চয় সচেতন মা-বাবাদের একজন এবং হয়ত লক্ষ্য করছেন ইদানণীং 


আপনার ছেলেমেয়েদের মেজাজটা ভাষণ তিরিক্ষে হয়ে উঠেছে । এমন 
খিটখিটে আর বদমেজাজণ স্বভাবটা কোথেকে যে তোর হলো তা নিয়ে হয়ত 
চিন্তাও করছেন__আর দুটো মাস পরেই স্কুলের ফাইন্যাল পরাক্ষা অথচ 
পড়ায় একটুও মন নেই ছেলের, একটুতেই রেগে ওঠে । খুদে মেয়েটারও' 
একই হাল। এনিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা করেছেন, কারণ খোজার 
চেষ্টাও করেছেন-_কিন্তু কোনো হাঁদস পান দন ; শেষে হতাশ হয়ে, কারণ 


বিশ্লেষণের চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন ; হয়ত ভাবছেন ডান্তারের সঙ্গে পরামর্শ 
করবেন ক-না। 


আচ্ছা ! আপনার ছেলেমেয়েদের 1 


্রয় খাদ্য ক ম্যাগী নুডলস (Maggi 
noodles) ? তাহলে একটা ‘ক্লু’ 


পাওয়া গেল, কারণটা হয়ত এবার বার 


সন্ধান্তে পৌছেছেন। দস আর এস অর্থাৎ 
ড্রাম’ (Chinese Restaurant Syndrome)— 
কার্ষকারণ সম্পর্কের কি টা অনুমান করা সম্ভব ৷ 
চাইনীজ রান্নার কদর সার না 


বিগত কয়েকটা দশকে সে-বাজার হু-হু 
করে ছড়িয়ে গেছে বুরোপে, আমোরকার় । ওইসব দেশে চাইনশজ খাদ্যের 


ন়--১৯৬৮ সালে ; শুরুর ঘটনা সেটা । নিউইয়র্কের 
রবাট ওয়াক (Robert Kwok) আর পাঁচাদনের মতোই: 
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কাটায় করে জড়াচ্ছিলেন 'নুডল্‌*_হঠাৎ অনুভব করলেন হাতটা কেমন যেন 
অবশ হয়ে আসছে, আর এই অবশ অনুভূতিটা ক্ৰমশ হাত ছাড়িয়ে ঘাড়ে এবং 
সেখান থেকে শরীরের পেছনের দিকে ছাঁড়য়ে পড়ছে । সমন্ত শরীর জুড়ে 
একটা অবসন্ন ভাব, কিন্তু বুকের কাছে হৃৎপিণ্ডের গাঁতটা যেন হঠাৎ করে 
বেড়ে গেল, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন নিজের বুকের ধুকপুকান-__আতাঁঙ্কত ডাঃ 
ওয়াক্‌ উঠে দাড়ালেন কোনোক্রমে, {ফরে এলেন নিজের বাড়তে । এমনি 
অবস্থাটা অবশ্য আরো ঘণ্টা দুয়েক বজায় ছল, তারপর অস্বান্ত আর অবশ 
ভাবটা ধরে ধীরে কমে আসে ৷ পরে অনুসন্ধান করে জেনোছলেন, তার 
আর সব বন্ধুরা-_যারা চাইনীজ খাবারের খুব ভন্ত, তাদের অনেকেরই এমন 
আঁভজ্ঞতা আগেও হয়েছে । এরপরই ব্যাপারটা য়ে অনুসন্ধান শুরু হয় । 
এবং তখনই জানা যায় এর পেছনে রয়েছে একটি বিশেষ রাসায়নিক, যাকে 
সংক্ষেপে বলে 190 অর্থাৎ মনোসোডিয়াম গ্রলটামেট (Vonosodium 
glutamate ) | 


আজিন। মটো 

MSG হলো কেতাদুরগ্ত নাম, চালু ডাক নামটি হলো “আজনা মটো’ 
চগন জাপানের রান্নায় আঁজনা মটোর ব্যবহার বহশতাব্দী ধরে চলে 
আসছে । আগে এটা সংগ্রহ করা হতো সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে । ইদানীং 
অবশ্য বার্দত চাঁহদা মেটাতে, কারখানায় শর্করা জাতীয় বন্তু, বিশেষ 
পদ্ধাততে গৌজয়ে (Fermented) তোর করা হয় | আ'জনা মটো এখন 
দেশের মধ্যে তথা উচ্চাবত্তদের হেঁসেলঘরে ঢুকে পড়েছে ৷ রান্নার কাজে 
ব্যবহৃত এই সাদারঙের গৃড়োটর গুরুত্ব কতটুকু? এতাবৎকাল জুড়ে এবং 
এখনো চীনা ও জাপান’ রণধুনীরা রান্নায় যে একে ব্যবহার করে এসেছে, 
তা খাদ্যে নতুন কোনো স্থাদ-গন্ধ জুড়ে দেবার জন্য নয় (সে-ক্ষমতা আজনা 
মটোর নেই ) ; বরং খাদ্যের যে নার্দন্ট স্বাদ বা গন্ধ রয়েছে সেটাকে বজায় 
রাখতে এবং কিছুটা শীন্তশালী করে দিতে । সেই হিসেবে আজনা মটো 


মশলা শহসেবে প্রাথমিক গুরু পেতে পারে না। কিন শরীরের ওপর 


আঁজনার প্রভাব ভীষণ রু্পূর্ণ। ৯৯৬৮ সালে CR 5 আবিঙ্কার 


হওয়ার পর জাবজদ্ু্দের ওপর এর কোনো দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রয়েছে কি-না 
ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে । ইপ্দুর, গানপিগ 


তা যাচাই করার জন্য নানা 
এবং বীদরের ওপর পরণক্ষা চালয়ে দেখা যায়, 1বশেষত ওইসব জীবের 


ম্যাগী নুডল্‌ এবং চটজলদি খাবার/১১৯ 


বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, মন্তিচ্কের চিরস্থায়ী ক্ষতি হচ্ছে এবং মানব শিশুদের 
ক্ষেত্রেও একই ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেওয়া হয় । জাপানে 
মুরগীর বাচ্চাদের ২৬ হারে 7159 খাইয়ে দেখা যায়, তিনাঁদনের মধ্যে 
সেগুলি মারা গেছে এবং মৃত্যুর পর মুরগীগুলোর হৃদযন্ত্, কিডনশ এবং 
পেশীতে অনুসন্ধান করে সাদা রঙ-এর একটি আবরণী পড়তে দেখা গেছে । 
এই সমন্ত পরাক্ষা-নরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে ১৯৭৩ সালে খাদ্যে 499 
দেওয়ার সর্বোচ্চ-মান্রা ঠিক করে দেওয়া হয় FAO* এবং Wম০-র** তরফ 
থেকে-_যা হলো সাধারণের ক্ষেত্রে প্রাত কিলোগ্রাম ওজন পিছু ১২০ মি- 
গ্রা, (দৈনিক) অর্থাৎ ৫০ কোজ ওজনের একজন ব্যান্তর দৌনক সর্বোচ্চ মান্রা 
দাড়াবে ৬ গ্রাম । কিন্তু ওই সময় এবং পরবর্তীকালে আরো কিছু পরীক্ষায় 

ওপর এর ক্ষাতকারক প্রভাবের যে-চিন্র পাওয়া যায় তাতে এ-ানয়ে 
সারা বিশ্বে আলোড়ন পড়ে যায়। পরবর্তীকালে দেখা যায় সারাদিনে মান্র 
১৫ গ্রাম আজনা খেয়েও CR ৪ হতে পারে। ১৯৭০ সালেই আমোঁর- 


হার 'নাষদ্ধ হয়ে যায়। আ'জনার সব 
থেকে গুরতপূ্ণ ব্যাপার হচ্ছে, শিশুদের ক্ষেত্রে ০২ ৪ শুরু হওয়ার 
আগেই মান্তত্ষের ক্ষতি হতে পারে, যা সচরাচর বাবা-মা-র চোখে 
হা পড়ে না। সম্প্াত আরো জানা যাচ্ছে, শিশুদের বৃদ্ধির হার 1430 
ব্যবহারে বাধাগ্রস্ত হয় । ১৯৮৩ সালে জাপানের ন্যাশনাল ক্যান্সার 
ইনস্টিটিউট এবং ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন__আজ- 
নার ক্যান্সার সবক্টর ক্ষমতা রয়েছে বলে। অন্ততপক্ষে, তাদের সমপক্ষার 
ফলাফল সে-দকেই বাঁকে তাই তাইওয়ান থেকে শুরু করে 
“ই আজনা মটোর ব্যবহার নিষিদ্ধ 
য় সংস্থা ও ডান্তারী পেশায় নিযুক্ত 
শা মলে শ্লোগান তুলেছেন “N০ 


এস জি নয়), যারা বিশ্বব্যাপী এক 


* FAO: Food & Agticultur, 
সক WHO: World Health 9. 


১২০/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


বত Organisation 
Tganisation 


ন্সামাত বিশেষত জামশেদপুরের কনাঁসউমার গাইডেন্স সোসাইটি (Consu- 
mer Guidance Society) এগিয়ে এসেছেন । তারা বিহারের ড্রাগ কণ্টেটা- 
লার, স্বাস্থ্য বিভাগের পাঁরচালক ও খাদ্য পাঁরদর্শকদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের 
“আলোচনায় বসোঁছলেন । এ-নিয়ে তারা আগ্ামীদনে এক বড়োসড়ো 
-প্রচার আন্দোলনে নামছেন । অবশ্য 790-র ব্যবহার কিন্তু শুধুমাত্ৰ ম্যাগী 
-নুডল্স-এই নেই। লঙ্কার সস্‌ (Chilli Sauce), টম্যাটোর আচার (Tomato 
Ketchup ), ইত্যাদ বহু ধরনের সস্‌ ও আচার জাতীয় সামগ্রীতে এর 
বহুল প্রচলন রয়েছে__প্রচলন রয়েছে আরো বহ* ধরনের টিন-ফুঁডে এবং এসব 
ক্ষেত্রে কোম্পানরা আঁজনার নাম না উল্লেখ করে, স্রেফ “সজানিং 
(550i) বলে লিখে থাকেন, কোনো কোনো কোম্পানি তা-ও লেখবার 
প্রয়োজন বোধ করে না। এসব ক্ষেত্রে প্রায়শই আজনা খাদ্যের স্বাদ ও 
গন্ধ বজায় রাখা এবং স্বাদকে কিছুটা শান্তশালী করার কাজে ব্যবহৃত হয় । 
এ সাধারণভাবে একেই 'সজানং বলে ।) যত দিন যাচ্ছে ম্যাগী নৃডল্স-এ 
ব্যবহৃত 7459 সম্পর্কে নতুন সব তথ্য জানা যাচ্ছে । সিংগাপুর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ওয়াঙ হক্‌ বুন ( Wong 
7০০ Boon ) লক্ষ্য করেছেন, “আজনা'র ফলে শিশুদের হাত-পায়ে 
কাপ্ান (2০00০: ) দেখা দিতে ও আজনা খাওয়া বন্ধ করে দিলে তা 
কমে যায় । তানি আরো বলেছেন, আজিনা বা 159 মান্তক্ষের দ্লায়ুকোষের 
মধ্যেকার পরিচালন ব্যবস্থার ( Neurotransmitter ) পরিবর্তন ঘটায় । 
এছাড়া, আজনা সাধারণ লবণের সঙ্গে মিলে (যা সাধারণত আমরা একসঙ্গে 
বা অন্য কোনো খাবারের সঙ্গে নিয়ে থাক) ক্ষাতবদ্ধর সম্ভাবনাকে আরো 
বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে শিশুদের মন্তিক্ষে রন্তক্ষরণ হতে পারে বলে আভজ্ঞ 
শবশেষজ্ঞের ধারণা । যার ফলে মালয়েশিয়া এবং জাপানে শিশুখাদ্যে একে 
শনাষদ্ধ করার দাঁব উঠেছে ; দাঁব উঠেছে এশয়া-যুরোপের আরো বহ 
দেশ থেকে । মালয়েশিয়ায় অবশ্য ১190 প্যাকেটের গায়ে “শিশুদের জন্য 
নয়’ বলে সতর্কবাণী লেখা থাকে । আমাদের দেশে এ-সবের কোনোবালাই 
নেই । সম্প্রাত এদেশের স্বল্প কিছু ক্রেতা সমবায় সামাত-র প্রচারের চাপে 
পড়ে ম্যাগ্ণী প্রন্তুতকারকরা বলতে শুরু করেছেন যে, ওতে নাকি “নিরাপদ 
মান্রা*রও কম পরিমাণ রয়েছে__যাঁদও ঠিক কতগ্রাম MSG তারা ম্যাগীতে 
মেশান তার কোনো উল্লেখ প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে না_ আর তাছাড়া 
ঠশশুদের ক্ষেত্রে “নিরাপদ মান্রা'র ব্যাপারটা আদৌ স্বচ্ছ নয়! ১৯৭৯ 


ম্যাগী ন্ুডল্‌ এবং চটজলদি খাঁবার/১২১ 


সালে ফাঁলাপনসের শশুরোগ বিশেষজ্ঞদের সংগঠন সে-দেশে এ 
ব্যবহার শিশুদের জন্য 'নাধন্ধ করার আবেদন জানিয়েছে, কারণ এটি শিশু- 
ক বকে: ব্যাহত করে এবং মনিক্ষের ক্ষতিসাধন করে বলে 
তাদের আভমত। “ম্যাগ” ছাড়াও আরো বহ« নুডল্‌ ইতিমধ্যে এদেশের 
বাজারে এসে গেছে__তারাই বা কতটা MSG মেশাচ্ছেন, তাদের প্যাকেটেও 
নহরক্ষেত্রে তার উল্লেখই থাকে না, সেক্ষেত্েই বা কিভাবে তাদের ধরা 
যাবে? টম্যাটো, লঙ্কা ইত্যাদর সস্‌ বা আচারে আজনাই বা কি করে 
চিহ্নত করা যাবে সে-সম্পর্কে এদেশের ক্রেতা সমবায় সাঁমাতগুলো বড়ো 


কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে নি। এবং এদেশের সরকার এব্যাপারে, 
এখনো নিরুত্তাপ । 


ফাস্ট ফুড 


শব্দটা মোটামুটি এখনো শহরেই সীমাবদ্ধ । 

“ফাস্ট ফুড” আজ সুদূর গ্রামাণ্চলে, দুর্গম পাহা 
গেছে ; শুধু ঢুকে পড়া নয় ইতিম: 
মৃডল্‌স-এর কথাই ধরা যাক। 


কিন্তু নূডল্‌ সহ আরো বহু 
ডী গ্রামের গভীরে ঢুকে 
খ্য বাজার জশকিয়ে বসেছে । ম্যার্গী 
১৯৮২ সালে, 'দবমানটের নৃডল্‌, 
রবারকে সম্বল করে; ১৯৮৬ সালে 


হাজার গুণেরও বেশি । টাকার অঙ্কে, 
চলছে এই ইনস্ট্যাণ্ট নুডল;্‌ 


রসার্চ-এর বন্তব্য অনুযায়ী বর্তমানের 
(১৯৮৫) ফাস্ট ফুডের ৫০,০০০ টনের চাহিদা, ১৯৯৫ সালে 
বেড়ে দাড়াবে ১:৭০ লাখ টে 


? -_বাদ্ধর হার প্রায় আকাশচুম্বী ৷ 
অন্য কোনো ধরনের ব্যবসায়ে 


বা্ধর এই হার কল্পনাই করা যায় না। 
প্রথম কারবারী 'ম্যাগী নুডল--এর জনক 
৮91 বা ফুড স্পৈশালটিস লাম 


টেড-এর (Food Specialities Limited 

ও লক্ষণীয় । ২৫ বছর আগে তারা 
শু করেছিল, (মাষ্ট গোলাদুধ “মনমেউ+ দিয়ে__বলতে গেলে সেটাই 
এদেশের প্রথম “ফাস্ট ফুড ( Fast ৮০০৫ )__অর্থাৎ যে-খাদ্য নতুন করে 
রান্না করা বা তোর করার প্রয়োজন নেই। রান্না করার প্রয়োজন 
১২২/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


থাকলেও সেটা খুব দ্রুত এবং খুব সহজে সেরে নেওয়া যায় । একে তাই- 
ইনস্ট্যাণ্ট ফুড বা চটজলদি খাদ্যও বলা হয়। এরপর তারা একে একে 
ইনস্ট্যাণ্ট কফি নেসক্যাফে, গুড়ো দুধ “নেসপ্রে” ল্যাক্টোজেন, শিশুখাদ্য 
সেরিল্যাক:, ম্যাগী নুডল্‌, ম্যাগী সস্‌ ইত্যাদ নিয়ে বাজারে ঢুকে পড়ে । 
বিগত দশ বছরে F 5 1--এর বিক্রি বৃঁদ্ধর হার ৭৫২%, আর টাকার অক্ে- 
শুধু লাভের পারমাণ ১৯৭৬ সালের ৩৬:৩৫ লাখ থেকে লাফিয়ে ১৯৮৬-তে 
দশ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে । হিসেব করলে এই বৃদ্ধির হার দেখা যাবে 
২,৮৫৬%। প্রায় অকল্পনীয় এই বাদ্ধী। অন্য কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
ক্ষেত্রে এত লাভের কথা ভাবাই যায় না। কাগজে-কলমে দেশি প্রতিষ্ঠান 
হলেও কার্যত এর ৪০% মালিকানা বহুজাতিক সংস্থা নেস্লে-র ( Nestle ) 
এবং নেস্ল বকলমে এর সমন্ত কিছু নিয়ন্দণ করে। এদেশে ফাস্ট 
ফুডের (785: ০০৭ ) আকাশছেশয়া চাহিদাকে কাজে লাগাতে আর এক 
বহুজাতিক সংস্থা ব্রিটেনের বুথ এবং স্মিথ্‌ ( M.S. Booth & Smith- 
A50Ciates ) হাত মিলিয়েছে এদেশের অল ?সজন ফুড লিমিটেড (411, 
Seasons Food Limited )-এর সঙ্গে এবং ইতিমধ্যে মহারান্ট্রের নাকে 
তাদের কারখানা উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে _যে-কারখানার বছরে উৎপাদন 
ক্ষমতা ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন ৷ প্রথম বছরই তারা ২১ কোটি টাকা দিয়ে 
ব্যবসা শুরু করেছে এবং পাচ বছরের মধ্যে তা ১০০ কোটি টাকায় দাড়াবে 
বলেই তাদের বিশ্বাস । অবশ্য এদের অর্ধেক উৎপন্ন দ্রব্য বাইরের দেশে 
রপ্তান হবে । তা সত্বেও ধরে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, শুধু বর্তমান 
চাহিদার ওপর দীড়য়ে তারা ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে না, চাঁহদা তৈরি 
করার ব্যাপারেও তারা অগ্রণী ভূমিকা নেবে। ইতিমধ্যে তা নিয়ে 
গ্রচারও শুরু হয়ে গেছে। দেশি খাবার মটর পনীর, পাঞ্জাবী রজমা থেকে: 
শুরু করে ফিস্-ষ্টিক সবাকছুই তাদের তালিকায় রয়েছে । এছাড়া সস্‌ 
(584০০) ও আচার জাতীয় জিনিস থেকে প্ন্যাক্‌স ইত্যাদ তো থাকছেই ॥ 
অর্থাৎ এদেশের বাজার দেশি-বিদেশি সব ধরনের ফাস্ট ফুঁডে দ্রুত ছেয়ে 
ফেলবেন তারা ৷ এরপর কলকাতা ছাড়িয়ে মফঃস্বল শহর কিংবা বার্দিষু 
গ্রামে হট ডগ (890০৪) কিংবা হ্যামবার্গার ( Hamburger ) পেতে 
T থাকবে না, নিঃসন্দেহে তা বলা যায় । 
LE যাই ঘটুক না, কয়েক বছরের মধ্যেই ফাস্ট ফুডের বিশাল 
ঢেউ আছড়ে পড়বে এদেশের সমাজে । তাতে এদেশের খাদ্যাভ্যাস, রুচিতে 
ম্যাগী হ্ুডল্‌ এবং চটজলদি থাবার/১২৩- 


“এবং স্বাস্থ্যে ক ধরনের পাঁরবর্তন আসবে তা এই মুহুর্তে সঠিকভাবে বলা 
শব নয়_-তবে এই ঢেউ যে আটকানো যাচ্ছে না, সেটা প্রায় নিশ্চিত ৷ 
ভালো-মন্দ বিচার করার আগে, এদেশে ফাস্ট ফুডেরউত্ত:ঙ্গ চাঁদার পেছনের 
কারণগুলো খু'জতে গেলে বেশ কচু মিথ্যে ধারণা এবং স্বল্প কিছু বান্তব ও 
সত্য ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে। প্রথমে সৃবিধাগুলোর কথায় আসা 
মাক ।_এটা ঠিকই, বর্তমান যুগের দ্রুত জীবনযাত্রার উপযোগা এই সব 
ফাস্ট ফুড কিছুটা সুবিধা ও সময়ের সাশ্রয় করে দেয়। 


কাস্ট ফুড ও নারী স্বাধীনত! 


ফাস্ট ফুড রান্না করার সময় ও সমস্যা থেকে বা? 
আদালতে কর্মরত বাঁড়র মেয়েদের ৷ 
রেখে স্বামী-্তী যখন আঁফস: 
পুরোটা সময়, তখন দু-বেলার 


চয়ে দেয় ব্যন্ত এবং আঁফপ- 
বিশেষত শহুরে-জীবনের সঙ্গে তাল 
-কাছারি করে কাটিয়ে দিচ্ছেন দিনের প্রায় 


সঙ্গে স্কুলের ছেলে- 


নোর ঝাঁক নিতে হয় 
‘সেই বাঁড়র মেয়েদেরই । সেখানে “ফাস্ট ফুড’ তাদের কিছন্টা স্বান্তি যে 
এনে দিচ্ছে বা দেবে সে 


ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। রঃরোপের নারী 
স্বাধীনতার ঢেউ সে-সব দেশে ফাস্ট ফুঁডের বাজারকে শান্তশালী করতে 


ব্যাপারটা ঘটতে পারে । 


বেশির ভাগ সময়টা রান্না- 
ঘরে কাটাতে । 


পন আসছেন। সেক্ষেত্রে একটু 
'্বশাকল আসান’ হিসেবে দেখা 
স্কুলের বাচ্চার টাফন 


বাক্সে ঢুকে গেছে ম্যাগী নুডল্‌ঃ 
্যাস্টিঃ স্বামীর কোঁটোয় রেডিমেড পোলাও, বাচ্চার জন্য নেস্টাম, সৌরলাক, 


নুডল্‌-এর মতো বিদেশি খাবারও অত্যন্ত পরিচিত একটি সামগ্রী হয়ে গেছে__- 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে । বলতে গেলে, ফাস্ট ফুডের জগতে এক বিপ্রক 
ঘটিয়ে দিয়েছে দ্র-মানটের ম্যাগ নৃডলূস । বহু প্রস্তুতকারকই আজ “ফাস্ট 
ফুডে'র ব্যবসায়ে ঝু'কছেন। প্রথমেই বিদেশি ধাঁচের খাবার তোর না করে, 
ক্রেতার আভর্চ ও অভ্যন্ত খাদ্যগুলোই ‘চটজলদি’ তুলে দিতে চাইছেন 
ক্রেতার কাছে । শুধু মাঝখানে রান্নার ঝামেলাটা থাকছে না। মটর” 
পনীর থেকে মুরগী, জিলাপী সবই রয়েছে সে-তালিকায় । রুচির ব্যাপারে 
দাঁক্ষণীরা একটু বোশ গোঁড়া । তাই মহাঁশূরের 'ফুড ইগ্ডাষ্ট্রয়াল কমপ্লেক্স” 
ইডাঁল, দাঁহ-বড়া ইত্যাদর রেডিমেড খাবারের প্যাকেট "দিয়ে শুরু করে 
দিয়েছে তাদের ব্যবসা । আবির ইন্টারন্যাশনাল ‘রান্না করা চিংড়ি’ আর- 
“প'য়াজের গুড়ো’ থেকে শুরু করে হরেক'রকম ইনস্ট্যাপ্ট মশলার আসর 
জাঁময়েছে। রান্নাঘরের দম আটকানো আবহাওয়ার বাইরে যে-সব মাহলারা- 
থাকতে চাইবেন, তাদের ক্ষেত্রে এহাতছানিকে আশীর্বাদ বলেই মনে হবে । 
বিশেষত আমাদের দেশেও যখন রান্নাঘরে ৬/৮ ঘণ্টা কাটানোর বিকল্প 
কোনো ব্যবস্থার চিন্তা বা প্রয়োগ সেভাবে কোথাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না ৮ 
কলকাতার মতো শহরে এইসব “চটজলাঁদ" খাবার ব্যবসার একমাত্র প্রাতযোগা' 
বলতে গেলে ফুটপাথের দ্ল্যাকসৃ-বারগুলো ৷ যারা এগ্‌রোল থেকে শুরু 
করে “চিকেন চাওাঁমন সবই যোগান দিয়ে যাচ্ছে কিছু ধরনের ক্রেতাকে । 
চিন সব শ্রেণীর ক্রেতার রুঁচ-মনন্ট্যাটাসের উপযোগী হতে পারে না 
এগুঁল__হওয়া সম্ভবও নয় । তাই আরো বেশি বেশি করে এগিয়ে আসছে 
দেশ-বিদেশ নানান খাদ্য ব্যবসায়ী । [এক্ষেত্রে ‘কমিউনিটি কিচেন” 
( Community kitchen ) ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে হয়ত 
কিছুটা দূর “বকল্প ব্যবস্থা” হিসেবে দাঁড়াতে পারতো | উপযুক্ত মানের 
খাবার চটজলাঁদ তুলে হয়ত দেওয়া যেত, পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও কিছু 
সুযোগ ছিল অথচ কলকাতায় ইদানংকালে গড়ে ওঠা বিশাল বিশাল 
হাউীসিং কমপ্লেক্সের ( যেখানে ১০০ থেকে ৪০০/৫০০ পরিবার থাকছেন )" 
কোথাও এমন ধরনের ব্যবস্থা চালু করার সামান্যতম চেষ্টা হয়েছে বলে 
জানা নেই। ] রান্তার প্ল্যাকসূ-বারগীল যেমন সবার রুচি ও ইচ্ছে অনুযায়ী 
চাহদা মেটাতে পারে না,'তেমান এগুলির গুণমান তথা তাদের তৈরি 
খাদ্যগুলো কতখানি স্বাস্থ্যসম্মত তা নিয়েও ক্রেতার সন্দেহ ও ভয়ের অবকাশ 
রয়েছে । সেখানে এইসব বৃহৎ কোম্পানিগুলো স্রেফ তাদের আগ্রাসী, 


ম্যাগী হুভল্‌ এবং চটজলদি থাবার1১২৫ 


-প্রচারকৌশলে ক্রেতাকে মুগ্ধ এবং প্ররোচিত করে তাদের তোর প্যাকেটগুলির 
প্রাত। ফুড স্পেশালট্জ অব হাতিয়া (৮97) প্রচার এবং বিক্রি 
বাড়ানোর জন্য ক পারমাণ খরচ করেছে তা লক্ষ্য করলে অনেকেই হয়ত 
বিস্মিত হবেন। ১৯৮৪ সালে এ-বাবদ তারা খরচ করোছিল প্রায় &১৬ 


লাখ টাকা, ১৯৮৫-তে ৬৩৭ লাখ এবং ১৯৮৬-তে তা বেড়ে হয়েছে ৯০৮ 
লাখ টাকা ৷ 


ফাস্ট ফুডের অন্য স্থবিধে 


'বুথ এবং স্মিথ'-এর ভারতীয় সংস্করণ ‘অল সিজন ফুড লিমিটেড’ । এর 
নামকরণ থেকেই প্রচারকোঁশলটা অনুধাবন করা সম্ভব ৷ বছরের যে কোনো 
ঝতুতে যা খুশি খেতে পাবার সুযোগ এনে দিচ্ছে ফাস্ট ফুড । বিশাল 
বিলবোর্ড-এর ছাঁবতে থরে থরে সাজানো খাবার িংবা টাভর পর্দায় 
যখন ক্রিকেটায় গাভাসকার সেই সব খাদ্য তুলে ধরেন_-তখন চোখের তারা 
ঈক্‌চক করে ওঠে বৌক। সারা বছর ধরে কোনো একটা প্রিয় খাবার 
নে দিতে পারে ফাস্ট ফুড তাতে অধুশ 
* হয়ত পুরোপুরি ঠিক সেই স্বাদের সেই' গন্ধের 
কিন্তু যতটা মেলে সেটাও কম নয়। এ" 
সব ্বুন্তগুলো দেওয়া হয়, তা হলো খাদ্যের 
ছু ভূমিকা রয়েছে । কোনো খতুতে উৎপন্ন 


এমন বহন দ্রব্য-সামগ্রীকে খাদ্য 
যা পূর্বে ব্যবহার করার কথা যেমন সয়াবনের থেকে তাঁর 
নানান ধরনের খাদ্যসামগ্রণ । ধরনের সায়াঁদ্ক মাছ যা সরাসাঁর রান্না 
করে খাওয়া যেত লা-_তা দিয়ে কেক বানিয়ে আজ ব্যবহার করা সম্ভব 
হচ্ছে। 


ভাবা যেত না। 


ফাস্ট ফুড ও মিথ্যে প্রচার 


চটজলদি খাবার বা ফাস্ট ফুডের ব্যবহার করে 


পাঁরবারের অর্থসাশ্রয় হবে 
৩০%__দাঁব করেছে অল সিজনস ফুড লিমিটেড । এমন নির্ভেজাল মিথ্যে 
আর হয় না। দাঁব করা হয়, ফাস্ট ফুড ব্যবহার করে বাড়িতে জ্বালানীর 


১২৬/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


খরচ বাঁচবে । কথাটা আপাতভাবে ঠিক । কিন্তু ফাস্ট ফুড তোর করতে 
যে-পারমাণ শান্তির অপচয় ঘটে-_তা এককথায় অপারামত। বাড়িতে 
শ্বালানীর খরচ বাঁচে বটে কিন্তু তার কয়েক গুণ থেকে কয়েকশত গুণ শক্তি 
ব্যায়ত হয় প্রাকৃতিক খাদ্যগ:লেকে নানান ধরনের ফাস্ট ফুডে পারণত 
করার প্রক্রিয়ায়। ফলত ফাস্ট ফুডের উৎপাদন খরচ বেশি পড়বেই । 
শক্ত সেই হিসেবটাও যথেষ্ট নয় । কোম্পানি তার উপর কয়েকগুণ লাভের 
সুযোগ গড়ে নিতে পারে বলেই ফাস্ট ফুড €তোর করার দিকে তাদের এত 
ঝৌক। ফাস্ট ফুড তৈঁর করার জন্য তারা যা খরচ করে প্রায় সমান টাকা 
তারা ব্যয় করে শুধু প্রচারের জন্য, আর প্রচার বাবদ খরচের সেই পয়সা যে 
ক্রেতাদের ঘাড় ভেঙেই তুলে নেয় তা বলাই বাহুল্য । এদেশের ছবি না 
পাওয়া গেলেও আমোরকার ব্রেকফাস্ট ফুড ইনডাস্ট্রি (যারা সেদেশের ৮৫% 
'ব্রেকফাপ্ট-এর বাজার দখল করে রয়েছে ) শুধু প্রচার ও প্যাকেজ বাবদ 
তাদের মোট খরচের ৪২ শতাংশ ব্যয় করেছে ১৯৬৪ সালে, আর মূল 
‘উপাদানের জন্য মান ২০% ৷ গত ২৩ বছরে প্রচার খরচ আরো বেড়েছে 
[বশালাকারে ৷ 

১০০ গ্রামের এক প্যাকেট ম্যাগ্ীর বাজার দর হলো চার টাকা--যা 
তাঁর করতে বড়োজোর কয়েক পয়সা খরচ পড়ে! প্রচার, প্যাকোঁজং 
আর লাগামছ্্ড়ো লাভ তুলে নিতে গিয়ে কোম্পানি এক অস্বাভাবিক দাম 
বেধে দিয়েছে বন্তুটির | এব্বাপারটা শুধু ম্যাগী নয়_প্রায় সব ধরনের 
ফাস্ট ফুডের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য | অনেকে এই জায়গা থেকে উল্টে প্রশ্ন 
তোলেন__এমন ‘দাম’ জিনিসের প্রতি সাধারণ তথা গ্রামের দরিদ্র ক্রেতারা 
ক উৎসাহত হবেন? তারা আরো বলে থাকেন, যেহেতু তাদের জীবন- 
যাত্রা দ্রুত নয় সেহেতু গরাব মানুষদের ফাস্ট ফ;ডের খপ্পরে গড়বারও 
কোনো সম্ভাবনা নেই ৷ ধারণাটা বাস্তবের সঙ্ঞে আদৌ খাপ খায় না। 
প্রথমত উ'চুতলার মানুষদের রুচি, অভিলাষ তথা তাদের “সংস্কীতি'কে 
সাধারণভাবে নিচুতলার মানুষরা অনুকরণ করে চলে । খাদ্য-সংস্কীতর 


ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । গরীব মানুষরা দ্রবেলা ফাস্ট ফুড না 
খেলেও তাদের 'স্বপ্নে'র খাবার ফাস্ট ফ;ডের পেছনে যে যথাসাধ্য দৌড়োবার 
চেষ্টা করবেন তা প্রায় অবশ্ন্তাবী । কোল্ড ড্রিংকস, হেলথ ফণ্ড (হরালকস, 
কমপ্লান ) ম্যাগ নুডল্স তার জ্বলন্ত উদাহরণ বাজারে আসা আরও নতুন 
নতুন চটজলাঁদ খাবার তাদের শারণীরক পুষ্টি তথা পাঁরবারের অর্থনৌতক 


ম্যাগী হুডল্‌ এবং চটজলদি থাবার/১২৭ 


সংকট আরো একটু যে জটিল করে তুলবে তা প্রায় 'নাদ্ধিধায় বলা চলে । 
দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা ফাস্ট ফুড সম্পর্কে উঠে আসে, তা হলো খাদ্যের 
গুণমান ও পুষ্ট সম্পর্কীয় । স্বাভাবিক খাদ্যের জায়গায় এইসব নতুন খাবার 
গুলি শরারের প্রয়োজনীয় উপাদানগীল কতখানি যোগান দিতে পারবে সে- 
সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে৷ ফাস্ট ফুড তৌরর প্রক্রিয়া বাভিন্ন ধরনেরা 
খাদ্য প্রাণ, খানজপদার্থ, ভিটামিন নষ্ট করে দিতে পারে-_অবশ্য এসব কিছু 
আবার বাইরের থেকে খাদ্যবন্তুগালতে জুড়ে দেওয়াও সম্ভব । অর্থাৎ বিজ্ঞান- 
কারগরীর চোখে ব্যাপারটা সেই হসেবে কোনো সমস্যা নয় । সমস্যা হকে 
না খাদ্যের রাফেজ বা তন্ুজাতীয় পদার্থের অভাব ঘটলে । ফাস্ট ফুড: 
তোর করার প্রক্রিয়ায় খাদ্যের “সেলঃলোজ, সাধারণভাবে অপসারিত 
হয়ে থাকে । এই সেলুলোজ মলের পাঁরমাণ বৃদ্ধ করে এবং মনে” 
করা হয় খাদ্যে এর অভাব ঘটলে পারপাকতল্রের নানান ধরনের বিপান্ত- 
তথা, ক্যান্সারের সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে । কিন্তু ইচ্ছে করলে ফাস্ট 
ডে এটা বাইরের থেকে নতুনভাবে জুড়ে দেওয়াও সম্ভব । তৃতীয়ত যেন 
ব্যাপারটা ফাস্ট ফুডের সঙ্গে জাঁড়য়ে রয়েছে, তা হলো এতে ব্যবহৃত 
নানান ধরনের সংরক্ষক রঞ্জক তথা স্বাদ-গন্ধ বজায় রাখার জন্য যে-সমন্ত 
রাসায়ানক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, সেগুলো -কতখানি নিরাপদ? 1490 
নিয়েই আমাদের আলোচনা শুরু হয়োছল, কিন্তু এর থেকেও বিপজ্জনক ও 
ভয়ঙ্কর সমন্ত ক্ষীতকারক পদার্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে আ্যাডাটিভ* (Additive) 
হিসেবে_ীবশেষত আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে । তাছাড়া, 
এসবে ব্যবহৃত আরো নানান ধরনের রাসায়ানক পদার্থগীল সম্পর্কে পুষ্ট ও 


* ফুড আ্যাডিটিভ 


আযাডিটিভ দেগুলোকেই বলা! হয়, 
হয় খাছ্োর বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, আ: 


বাবহত হয়। যেমন, ভ্যানিলা--গন্ধের জন, 


সোডিয়াম বেনজোয়েট-_সংরক্ষক হিসেবে, স্তাক্রন 
_ রঙএর জন্য ব্যবহৃত হয়। ফাস্ট ফুডে এ 


গুলির ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য । অধিকাংশ 
ফুড আযাডিটিভ শরীরের ওপর কি প্রভাব ফেলে তা এখনো অজ্ঞাত। তবে বেশ কিছু 


ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত হয়েছে। সারা বিশ্বে ১৯৬৯ সালে ৫০০ কোটি টাকার ব্যবসার 
চলেছে ফুড তযাডিটিভের ওপর এবং তা উত্তরোত্তর বাড়ছে। 


১২৮|প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


ধচাকৎসাবিজ্ঞানে পর্যাপ্ত ধারণা আজো গড়ে ওঠে নি-_অথচ অন্যাদকে 
সেগুলোর ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে । এ-ভিন্ন ফাস্ট ফন্ড একটা 
দেশের নিজস্ব বু, খাদ্যাভ্যাস তথা খাদ্য-সংস্কৃতিতে কিছু না কিছু 
পাঁরবর্তন আনবেই ৷ অতীত এবং বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্বব্যাপী খাদ্য 
ব্যবসার যে কদর্য চিত্রটি তুলে ধরেছে, তা নিয়ে ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ 
রয়েছে । বিশ্বের খাদ্য-ব্যবসা আজ ক্রমশই কয়েকটি বৃহৎ বহুজাতিক খাদ্য- 
ব্যবসায়ীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং এক কথায় অসম্ভব ক্ষমতার 
আঁধকারী তারা । একচেটিয়া কারবারের সুযোগে বিশ্বব্যাপী খাদ্যের 
আস্বাভাঁবক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে যাচ্ছে 'নজেদের ইচ্ছে ও সুবিধে মতো ৷ প্রাকৃ- 
তিক খাবার অর্থাৎ বিভিন্ন শস্যকণা তারা যে-দামে কেনে তার থেকে বিশ- 
ভ্িশ গুণ বোশ দামে তারা বিক্রি করে মাঝখানে যন্তে গুড়িয়ে প্যাকেটে 
ৰকংবা কোঁটোয় পুরে দিতে পারে বলেই তাদের এতো বোলবোলাও । 
আর স্বাভাবিকভাবেই তারা চেষ্টা করে, পৃথিবীর সর্বন্র এক ধরনের একটি 
সাধারণ খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে ৷ তখন আফ্রিকা িংবা ভারতের 


থেকে পেছিয়ে থাকা গ্রামটির অত্যন্ত গরীব ' মানুষটও তাদের ক্রেতা বনে 


যাবে । বিশ্বব্যাপণ তাদের ব্যবসা তখন সরলরেখায় বৃদ্ধি পেতে থাকবে ॥ 


তাই সুনিপুণ কৌশলে ক্রেতার ইচ্ছে-আনচ্ছে, রাঁচ-আভরচ, ক্রেতার প্রয়ো- 
জনয়তা সমন্ত কিছুই তোর করে দিচ্ছে, দনয়ন্লিত করছে এই সব খাদ্য- 
ব্যবসায়রা । আর এই “নতুন বাজার তৈরি করার অর্থ জীবনধারা পাল্টানো” 
(‘Creating a new market means changing a way of life’ ) 
অর্থাৎ জীবনধারায় পারবর্তনের জন্য খাদ্যাভ্যাস পাল্টানোর যেমন 
প্রয়োজন ঘটছে-_উল্টোদকে নতুন খাদ্যাভ্যাস (বা অন্য যে কোনো 
অভ্যাস ) আবার সেই জনগোষ্ঠী বা সেই সমাজের আদলটাকেও ধারে ধীরে 
পাল্টে দিতে থাকে । তখন সেই অনুযায়ী শুধু সামাজিক রীত-নশীত বা 
এককথায় সংস্কীতর পাঁরবর্তন ঘটে না-_তা সেই জায়গার বা.সেই দেশের 
উৎপাদন ব্যবস্থা প্রাক্রিয়ারও পাঁরবর্তন ঘটয়ে দিয়ে থাকে । আজ কোন্‌ 
দেশে ক শস্য উৎপাদিত হবে এবং ভাবে তা বাজারজাত হবে তা 
বকলমে নিয়ন্্ণ করে দেয় বা দিচ্ছে এইসব বৃহৎ বহুজাতিক খাদ্য-ব্যবসা- 
দারেরা । নিজের দেশের উপযোগী শস্য তোর বন্ধ করে এশিয়া আফ্রিকার 
ন বা অন্য যে-কোনো শস্যদানা তোর করতে বাধ্য 


বহু দেশ চা-কাঁফ-চাঁ 
হচ্ছে, খাদ্য ব্যবসায়ীদের অর্থনৌতক কৌশলের শিকার হয়ে ৷ আঁফ্রকা 


ম্যাগী লুডল্‌ এবং চটজলদি থাবার/১২৯ 


te) 


ও লাতিন আমোরকার বহু দেশের ক্ষেত্রে কথাটা অত্যন্ত নগ্নভাবে পারস্ফুট 1 
অসম্ভব রকম ক্ষমতার. আঁধকারী এই সমপ্ত ব্যবসাদারেরা তাদের পণ্যের 
‘গুণাগুণ তোর করে? কাগজের পাতার, রঙীন পদশয় । শুধু তাই নয়, 
এসবের ওপর সমন্ত ধরনের তথ্য ও তত্ত্বকে তারা প্রায় পাঁরপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করে_ক্রেতা সেখানে নির্বাক, অসহায় । সাম্প্রাত বহুদেশের উজ্জীগবত 
ক্রেতা আন্দোলন তাদের তথ্য নিয়ন্ত্রণের নিরেট প্রাচণীরে কিছু ফাটল 
ধারয়েছে এবং তা চু'ইয়ে যে-সব তথ্য আমাদের হাতে এসে পড়ছে তা 
যেমন বস্ময়কর তেমান সেগুলির চারন্রও বেশ ভয়াবহ । ম্যাগীর প্রন্তুত" 
কারক চ ৪], হলেও মূল নিয়ন্মক নেসল (Nestle) পৃা্থবণীর দ্বিতীয় 
বৃহত্তম খাদ্য-ব্যবসায়ী ৷ তাদের চারত্র সম্পর্কে ক্রেতাদের কিছুটা ধারণা থাকা 
আবশ্যক । এাঁশয়া এবং বিশেষত আফ্রিকায় অত্যন্ত পারকল্পিত প্রচারের 
সাহায্যে তাদের তোর টনের দুধকে বুকের দুধের বিকল্প হসেবে তারা দাড় 
কারয়েছে। ফলগ্র্গততে অপুষ্টি-ডায়ারয়ায় মারা গেছে শুধু একটা দশকেই 


কয়েক লাখ শশৃ-যা সে দেশগুলিতে “ল্যাক্টোজেন সিনড্রোম’ হিসেবে 
পারচাত লাভ করেছে । 


বোঁব ফুডের ওপর প্রচার! 
নিলেও নেসল তা মানে নি 


তা সত্বেও ১৯৮১ সালে ীবশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থা যখন 
বাধ বেধে দিলেন তখন অন্যসব কোম্পান মেনে 


॥ প্রাতবাদে বিশ্বের বাভিন্ন দেশে ক্রেতা সমবায় 
সামাত নেসলের সমন্ত দ্ব্য বয়কটের ডাক দলে ১৯৮৪ সালে তারা সেটি 


মেনে নিতে বাধ্য হয় । কার্যত সারা বছর নেসলে শুধু প্রচার বাবদ যা খরচ 


> সি 
করে, তা বিশ্ব স্ব হুয-সংস্থার স রা বছরের বাজেটের থেকে অনেক বে 
গ্রাসের সামারক শাস ক 


ক হাত করে সেদেশের দুধের ব্যবসাকে পুরোপুরি 
নযন্্ণ করে আসছে নেসল ১৯৭২ সাল থেকে--শোষণের সমন্ত ধরনের 


“সততা” যে কত উচ্চমার্গের এবং তা। 
কি ধরনের হতে পারে তা বুঝিয়ে 
ম্যাগী সস্‌ বাজারে চালু করার 


১৩০]প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


দেশের আইনকানৃনকে নির্দিধায় অগ্রাহ্য করে যায়, শুধু তাই নয় তার জন্য 
তাদের কোনো খেসারংও দিতে হয় না, ব্যাপারটা কখনোই প্রকাশিত হতো 
না__এদেশের ক্রেতাদের বকলমে ঠাঁকয়ে ওজনে কম দিয়ে তারা ব্যবসা 
চালয়ে যেতে পারতো, যদ না এদের আর এক প্রাতদ্ন্ী কিষাণ প্রোডাইস 
লামটেড এ-নিয়ে বেশ হল্লা শুরু করতো ৷ নেসল একই নামে নুডল্‌ আর : 
সস্‌ বিক্রি করে মালয়োশিয়ায় এবং সেখানেও ম্যাগী নুডল্‌ ও সসে 2159 
মেশানো [নিয়ে সরকার ও ক্রেতা সমবায় সামতিদের প্রাতবাদ পাশ কাটিয়ে 
যাচ্ছে নানান মিথ্যে বন্তব্য আর বুজবুকিকে মূলধন করে । নেসলের টমাটো 
কেচাপ থেকে শুরু করে ক্রিমমিল্ক-চকোলেট ইত্যাদিতে জিলাটিন মেশানো 
থাকে, যে-জিলাটিন তারা সংগ্রহ করে গরু-শুয়োরের চামড়া, ঢেণ্ডুন ও 
'লগামেন্ট থেকে, অথচ তা তারা বোতল বা প্যাকেটের গায়ে লেখেন না 
কারণ, নিরািষাশী তথা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যান্তরা তাহলে এগুলি আর 
ছোবেন না। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের কথা ভাবা বা তাদের 
কোনো ধরনের মর্যাদা দিতেই তারা নারাজ । সম্প্রীত তাদের আর এক 
কীর্ত হলো তৃতীয় বিশ্বে তেজাক্ষয় দুধের ব্যবসা চালানো । সম্প্রাত 
থাইল্যাণ্ড থেকে শুরু করে এশিয়া উপমহাদেশের বহু দেশে যে-সব তেজস্ক্রিয় 
দ্ধ ধরা পড়েছে সেগুলোর একটা বড়ো অংশ দখল করে আছে নেসপ্রে, 
ল্যাক্টোজেন ইত্যাদি নামের নেসলের দুধ । 
ম্যাগ’ নুডল্‌ ‘নিয়ে এরপর আর বিশেষ কিছু বলার থাকে কি? 


1. How the other half Dies ; Susan George (1978) 


. Gentleman ; July ’87 
Utusan Konsumer ; Dec °76 & April 86 


2 

87 

4, Science Today ; July ’86 

5. Insult or Injury ; Charles Medawar, 1979 
চে 


. Sunday ; 31st May to ; June °87 


0 স্মরজিৎ জানা 


ম্যাগী হুডল্‌ এবং চটজলদি খাবার/১৩১ 


প্রোটিন গেলানোর মারপ্যাট 


একটা বাচ্চামতো ছেলে দৃ-টো ঘুষ কিংবা কয়েকটা ক্যারাটের প্যা্ছে 
আপনার মতো একটা লোককে ধরাশায়ী করে দল । কারণ তার শরীরে 
এবং হাতের মাংসপেশীতে রয়েছে প্রচণ্ড শন্ত। এরপর বাচ্চাটা ছুটতে 
ছুটতে তার মায়ের কাছে ফিরে যাবে এবং একগ্রাস শান্তিবর্ধক প্রোটন সমৃদ্ধ 
পানীয় খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠবে । আর এ-ছাব দেখতে দেখতে আপান একটু 
একটু করে ঝিমিয়ে যাবেন, আপনার গোল গোল চোখ দুটো নোতিয়ে পড়বে 


হতাশায়_হায় রে আমার বাচ্চাটাকে যাঁদ এমন একটা কিছু খাওয়াতে 
পারতাম । 


ও. বাঁড়র গঁহণীর খেদ সনাতন: 


বাচ্চাটা কেমন দন দিন শুকিয়ে 
বাচ্ছে। : যাঁদ একটু মাছ-ম 


ংস রোজ খাওয়াতে পারা যেত-_'কিন্তু 
বাজারে যা দাম! কারোর শরীর দুবলি, কারোর অক্কে মাথা খোলে না, 
কেউ পরাক্ষায় ভালো ফল দেখাতে পারে না, এ-সমন্ত কিছুর পেছনে রয়েছে 
প্রোটিনের অভাব, মাছ, মাংস কিংবা কোনো বলকারক পানীয় না খেতে 


প্রোটিন বলতে মাছ-মাংস ছাড়া আর কি-ই 
বা ভাবা যেতে পারে? আ 


ধারণাটা আমাদের মাথায় গেঁথে দেওয়া হয়েছে । কয়েকদশক ধরে 'বাভন্ন 
প্রচার যন্মের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রোটিনের প্রত এই অহেতুক মোহ 
কিন্তু কেন এবং কার স্বার্থে ? 

প্রথমে পুষ্টি সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে নেওয়া যাক ৷ 


১৩২/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


আমরা আমাদের 


ারীরের জন্য যে সমন্ত খাবার খাই তা মূলত তিন শ্রেণীতে পড়ে__কাবেন- 
হাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট । এছাড়া মিনারেল ও ভিটামিন রয়েছে । 
আমাদের শরীর টি*কে থাকার জন্যে এবং দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্যে তার 
প্রয়োজনীয় শান্ত খাদ্যদ্রব্য থেকে আহরণ করে । শরীরের কোষগুলির কাজ- 
কর্মের জন্যে যে-শান্তির প্রয়োজন হয় তাকে ক্যালার-র মাপকাঠিতে প্রকাশকরা 
হয় (১ ক্যালার-১ গ্রাম জলের তাপমাত্রা ১ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড বাড়াতে যে 
তাপের প্রয়োজন হয় )। খাওয়ার পর ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ভেঙ্গে ৪ 
কলো ক্যালোর, ১. গ্রামফ্যাট থেকে ৯কিলো ক্যালোরি ও ১ গ্রাম প্রোটিন 
থেকে ৪ ছিলো ক্যালোর শান্ত পাওয়া যায় । এখানে বলে রাখা ভালো 
“ভিটামিন বা মিনারেল থেকে কোনো ক্যালোরির যোগান আসে না৷ মূল এ 
{তন ধরনের খাদ্যদ্রব্যগুলির মধ্যে কাবেহাইড্রেট থেকে প্রয়োজনীয় শান্তর 
৬০-৭০ শতাংশ এবং ফ্যাট থেকে বাকিটা অর্জন করা প্রয়োজন । আমাদের 
শরীরে প্রোটিনের প্রয়োজন মূলত তাপ উৎপাদনের জন্য নয় । শারারবৃত্তীয় 
4 কোষ গঠন, এনজাইম ইত্যাদি তোর করা ) কতকগুলো বিশেষ কাজ সমাধা 
‘করার প্রয়োজনে প্রোটিনের গুরুত্ব । তাই আমাদের খাদ্যে কিছু প্রোটিনের 
প্রয়োজন ৷ এটা হচ্ছে ‘সুষম খাদ্যে'র মূল ভিত্তি । এখন প্রশ্ন, এই প্রোটিনের 
প্রয়োজনটা কতোটুকু 2 প্রোটিন খরচ করার ব্যাপারে আমাদের শরীর 
ধনু ভীষণ রকমের কৃপণ ॥ এক জানিসই বার বার সে ব্যবহার করে এবং 
নষ্ট প্রায় হতে দেয় না বললেই চলে । তাই একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যান্তর 
জন্য এর দৈনিক প্রয়োজন হলো, ব্যন্তিটির ওজনের কিলো প্রাত '৫২ থেকে 
»€&৭ গ্রাম মাত্র (আল015/১০ ), অর্থাৎ একজনের ওজন যাঁদ ৫০ কিলো- 
গ্রাম হয় তবে তার দৈনিক প্রোটিনের প্রয়োজন হবে '৫৭ ৮ ৫০--২৮"৫ 
গ্রাম মাত্র । এখানে মনে রাখা দরকার, হিসেবের সময় বাড়ীত দিকটাই ধরা 
হয়| অর্থাৎ যে কোনো ব্যান্তর ক্ষেত্রেই এটুকু প্রোটন খেলে সামান্য বোঁশ 
হতে পারে কিন্তু কম যাতে না হয় সোঁদকে লক্ষ্য রাখে এহসেব । অবশ্য 
বাড়ন্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হিসেবটা একটু বেশি । কারণ নতুন দেহকোষ 
গঠনের জন্য প্রোটিনের কিন্তু বাড়তি প্রয়োজন হয় । কিছু সেটাই বা কতো- 
টুকু? এব্যাপারে সারাবিশ্বে করেকদশক ধরে ব্যাপক জালিয়াত চলছে, 
যার শিকার হয়েছি আমরা, মূলত পোঁছয়ে থাকা তৃতীয়-বিশ্বের দেশগাল, 
যেখানে শতকরা ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ শিশুই হলো অপৃষ্টর শিকার । 
আর এই অপুষ্টির কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছিল প্রোটিনের অভাব । সে 


প্রোটিন গেলানোর মারপ্যাচ/১৩৩ 


কথার পরে আসাছ। তার আগে এই প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তার পাঁরমাণ 
নির্ণয়ে ক রকম কারছাঁপ চলেছিল লক্ষ্য কর্ন । এটা বোধহয় সবারই 
জানা, পুষ্টাবদ্‌ ও পৃণ্টি-বিজ্ঞানীদের গবেষণা ব্যয়ের একটা বড় অংশ 
আসে বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিগ্ুলর কাছ থেকে। ১৯৪৮ সালে 
ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল অফ আমোরকা একবছর বরসী বাচ্চাদের 
প্রোটিনের প্রয়োজন নির্ধারিত করলেন কিলো প্রাত ৩৩ গ্রাম । ১৯৫৭ 
সালে ৮4২০ তার বাভন্ন গবেষণা থেকে সিদ্ধান্তে আসেন যে, এর প্রয়োজন 
মান্র কিলো প্রত ২ গ্রাম। ১৯৬৬ সালে ম্যাকলারেন সাহেব প্রোটিন 
নিয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থের ব্যাপারটি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। হাম- 
বর্গের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে 'বাভন্ন.তথ্য ও তত্বের সাহায্যে তান যে 
মতামত ব্যন্ত করেন তা িন্ধু এ সম্মেলনে উপাস্থিত সমন্ত পুন্টাবদূরাই মেনে 
নিতে বাধ্য হন। কিন্তু সব থেকে মজার ব্যাপার হলো, সম্মেলনে প্রকাশিত 
কাগজপন্রে তার পুরো বন্তব্যই চেপে যাওয়া হয় । যাই হোক, অবশেষে 
৯৯৭১ সালে 7570 ও ৮4০ যুগ্য ঘোষণায় প্রকাশ করলেন আসলে এক 
বছর বয়েসী বাচ্চাদের জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন হবে কিলো প্রাত ১২ গ্রাম 
মাৰ | এদিকে তৃতীয়-বশ্বে ততোদনে বাচ্চাদের অপুষ্টর কারণ হসেবে 


প্রোটিনের অভাব জোরদার ‘বৈজ্ঞানিক তত্ব" হিসেবে দাড়িয়ে গেছে । কারণ 
তখন বড় বেশি প্রয়োজন হরোছল আমোর 


চালান করার । শুধু তাই নয় 

সমৃদ্ধ খাবারের একটি জোরদার, 

তাই ১৯৬৪ সালের পর, এ" 
[তো দেশগুলিতে, চলে এলো 
সেশহসেবেও পরে আসছি 1 
য্েছেন_ সুতরাং সত্তরের 
আমাদের দেশের পৃণ্টাবজ্ঞানীরাও পর্যাপ্ত 
গবেষণা ও পরাক্ষাশমরণক্ষার মাধ্যমে এই 'প্রে।টিন অপুষ্টি'র ততুটির ভাঁওতা 
রে ফেললেন। আসলে মূল সমস্যাটা ছিল প্রয়োজনীয় তাপশান্ত যোগান 
দিতে না পারাটা, অর্থাৎ “য়োজজনার খাদ্য যোগান নিতে না পারা ; সুতরাং 
ঘাটাত খাদ্যের, প্রোটিনের নয় । 


মজাটা কেমন হয় দেখুন। আমাদের শরাঁরে প্রাথমিক প্রয়োজন: 
শাশতর। আমরা বাই খাই না কেন, শরীর তার প্রয়োজনীয় শক্তিটাই- 
১৩৪প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


পূরণ করতে চাইবে প্রথম, তা সে ফ্যাট, প্রোটিন বা কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) 
যাই খাই না কেন ৷ যদ প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদনের জন্য ফ্যাট বা 
শর্করা জাতীয় খাদ্যের ঘাটাত থেকে যায় তাহলে শরার তা প্রোটন পুঁড়িয়েই 
জোগাড় করে নেবে । প্রোটিনের অন্য কোনো কাজ সেখানে গ্ুবৃত্বই পাবে 
না। কেউ যাঁদ ভাবেন যে, অন্য কিছু মা খেয়ে প্রচুর প্রোটিন খাবেন, 
সেখানেও একই ব্যাপার ঘউবে-_শরীর প্রথম তার শান্তর প্রয়োজনটা কড়ায়- 
গণ্ডায় বুঝে নেবে__তারপর কিছু আঁতারন্ত থাকলে তবেই প্রোটিনের অন্যান্য 
কাজগুল হবে । একে তো এতে আপনার আর্থক খরচ অনেক বেশি হবে, 
শুধু তাই নয়, অহেতুক প্রোটিন পুড়িয়ে শান্ত অর্জনের জন্য এই বিপাকাঁয় 
কাজে অংশগ্রহণকারী শরীরের বিভিন্ন প্রত্যজ্গগুলির (018৭15 ) ওপর 
মান্রাতীরন্ত চাপ সৃষ্টি করা হবে, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে পরবর্তী 
জীবনে । 

আবার প্রোটিন খাওয়ার সঙ্গে শাঁন্ত বা বুদ্ধি বাড়ার ব্যাপারটা কি করে 
যে এলো তা ভাবতে বেশ অবাকই লাগে। দেহকোষ গঠনে প্রোটিনের ভূমিকা 
রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে শান্ত বাড়া, বা বুদ্ধি বাড়ার কি যোগ রয়েছে ? 
সহঞ্র কথায় ‘শান্ত খরচ করলে শান্ত বাড়ে, যেমন বুদ্ধি খরচ করলে বৃদ্ধ 
বাড়ে’ অর্থাৎ শারীরক শান্ত বা মাংসপেশীর কর্মক্ষমতা বুদ্ধ করা যায় 
শারশীরক কাজকর্ম, ব্যায়াম, অর্থাৎ পেশী সণ্টালনে ও তার পারিচর্যার 
মাধ্যমে | ব্যবহাঁরক প্রয়োগের মাধ্যমেই পেশী শীন্তশালী ও সুগঠিত হয়ে 
ওঠে। তার জন্য প্রোটিন খাওয়ার দরকার হয় না। গাদা গাদা প্রোটিন 
খেয়ে পেশী সঞ্চালন না করলে আদৌ শান্ত বাড়বে না। তেমনি চিন্তা- 
ভাবনা করার মাধ্যমেই বৃদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ ঘটে_-তার জন্য কোনো প্রোটিন 
সমৃদ্ধ পানীয়ের প্রয়োজন নেই । আরো মজার ব্যাপার হলো, অনেকের 
ধারণা এক সময় বৌশ কিছু প্রোটিন খেয়ে শরীরে জমা করে রাখা যাবে এবং 
প্রয়োজনে তা আবার কাজে লাগানো যাবে । ব্যাপারটা একদমই ভূল ৷ 
শরণরে শীল্তর প্রয়োজন এবং প্রোটিনের নির্ধারিত প্রয়োজনটুকু মেটার পর 
যে-আাতীরন্ত পারমাণ খাদ্য তা সে প্রোটিন বা শর্করা যাই হোক না কেন, 
পারবাতত করবে চার্ধতে, শরীর সেই চর্বি জমিয়ে রাখে শান্তর আধার 
হসেবে ৷ বিশেষ অবস্থায় ( অনশনে ) শরার এই চাঁ পুঁড়য়ে প্রয়োজনীয় 
শান্তটনকু বার করে নেয়। বেশির ভাগ সময়ে শরীরের স্থূলতা অবশ্য 


ভালোর চেয়ে মন্দই করে বেশি ৷ 
প্রোটিন গেলানোর মারপ্যাচ/১৩৫ 


স্রেফ ব্যবসার খাতরে প্রোটন খাওয়ানোর ফলাও কারবার শুরু হয়েছে 
সারা বিশ্বজুড়ে । শুধু সত্তরের দশকেই ইউরোপে আমষ খাওয়া বেড়েছে 
দ্বিগুণ, যাঁদও সেই তুলনায় জনসংখ্যা এক শতাংশ হারেও বাড়োন। আর এই 
প্রোটিন গেলানোর গঃনাগার দিতে হচ্ছে আমাদেরই । কথাটায় একটু অবাক 
লাগছে, তাইতো ? আসলে এই মাংস তোর করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর 
উ্ভচ্জ সামগ্রীর | প্রকাতিতে উদ থেকে প্রাণীরা তাদের প্রোটিন সংগ্রহ 
করে, আর এই সমগ্র প্রাক্রয়াটায় বক পরিমাণ ক্ষাতি স্বীকার করতে হয় দেখুন। 
মোটামুটি ৮ থেকে ১০ কিলোগ্রাম তগ্লজাতীয় খাদ্যের রূপান্তরে পাওয়া 
যায় এক কিলোগ্রাম মাংস । যখন মূল খাদ্যের অভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ 
মানুষ ভুগছে তখন এই মাংস খাওয়ার পেছনে ছোটা শুধু বাতুলতা নয়, এক 
ধরনের অপচয়ও বটে । মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মোট 
হিসেব করলে দেখা যাবে__প্রাতটি আমেরিকান বছরে প্রায় ৮২০ কলো 
শ্রাম শস্য পায়। তারমধ্যে মার ১০ ক. গ্রা, সে নিজে খায়, বাঁক ৭৩০ 
কিলো পশুকে খাওয়ায় । মোট আবাদী জাঁমর অর্ধেকেরও বোশ মানুষের 


য গরুকে খাইয়ে পাওয়া যায় মোট ২ টন 


ব্রিটেনে উৎপাদিত শস্যের উ অংশ গবাঁদ 
শুকে খাওয়ায় । রাশিয়া তার উৎপাদিত শস্যের উ 


কেবলমান্র ক্যালফোনি“য়ার 
লোককে খাওয়ানো যেত । 


কিংবা নিজের দেশে উচ্চশ্রেণীর মানুষদের 
অহেতুক প্রোটিন প্রণীতর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য থেকে বাঁণ্চত হচ্ছে 
নিয়শ্রেণীর মানুষ । 


আশকথান্পাশকথা তো অনেক হলো, 
কিসে? আগের আলোচনা থেকে একটা ব্‌ 
প্রোটিনের মূল আধার মাংস ন 


তা এই প্রোটিন পাওয়া যায় 
যাপার 'কন্তু বোরয়ে এসেছে যে, 
য়, ডাঁছজ্জ খাদ্যসামগ্রী । সেখান থেকেই 
তাই আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিনটুকু তঙুল- 
জাতীয় খাদ্য থেকে শুরু করে সবুজ শাকসবাঁজ, সবেতেই পেতে পার । এবং 
কার্যত সেখান থেকে যা পাওয়া বায়, তা আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেঞ্ট। 
কারো কারো ধারণা উজ প্রোটন নিয়মানের, দ্বিতীয় শ্রেণীতুন্ত । প্রথম 


১৩৬]প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


শদ্ধতীয় শ্রেণীর ধারণাটা আজ বাতিল হয়ে গেছে । অবশ্য তুলনামূলকভাবে 
-প্রাণীজ প্রোটিনে আমাদের শরারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব আযামাইনো 
আাঁসড (প্রোটিন ভেঙে আযামাইনো আযাসিড হয় ) থাকলেও আমরা যাঁদ শুধু- 
মাত্র কোনো একটি উী্তজ্জ খাবার থেকে প্রোটিন অর্জনের কথা না ভাব, তবে 
এপ্রশ্ন বলতে গেলে গুরুত্বহীন । অর্থাৎ শুধু চাল বা ডাল নয়,চাল ডাল কংবা 
কোনো সবাঁজ সমন্বয়ে খাই (যা সাধারণত সবাই খাই ) তাহলে পর্যাপ্ত 
ুগমানের প্রোটিন পেতে অস্থাবধে নেই । আবার কোনো প্রোটিন যুক্ত খাদ্য 
থেকে শরার কতোখানি নাইট্রোজেন গ্রহণ করলো তার ওপর সেই প্রোটিনের 
গুণমান নির্ধারত হয়। একে বলে প্রোটিনের Biological value | 
এক্ষেত্রে ডিম সবেণীচ্চ স্থানে রয়েছে, পরে মাছ-মাংস এবং এরপরে ডাল, 
-তারও পরে রয়েছে দুধ ৷ এটা ঠিকই, মাছ, মাংসে প্রোটিনের পারমাণ বেশি 
থাকে। কিন্তু ডালে বা সবজিতে এর পাঁরমাণাট আদৌ কম নয়। 


প্রীত ১০০ গ্রামে প্রোটিনের পরিমাণ 

গম ১২৭ গ্রাম দুধ (গরু) ৩:২ গ্রাম 
চাল VE » (মোষ) ৪৩ ইৰ 
ডাল (মুগ) ২৪৫ » ডিম ১৩'৩ টা 
কচু ৩ রর মাংস ২০'২৩ টা 
সীম না: মাছ ১৮২২ 
বরবটি ৩৩৮ বাদাম ২৬৪ ্ 


_ সবুজ শাকসবাঁজতে ৩৭ % 
আগের হিসেব অনুযায়ী একজন ৫০ কিলো ওজনের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির 
জন্য প্রয়োজন দৌনক ২৮৫ গ্রাম প্রোটিন ৷ সে যদ সারাদিনে স্রেফ কে 
গ্রাম চাল এবং ১০০ গ্রাম ডাল খায় তাহলেই পর্যাপ্ত গুণমানের যথে 


পাঁরমাণ প্রোটিন পেয়ে যাবেন । 


৪০০ গ্রাম চালে প্রোটিনের পরিমাণ 
১৯০০ 


৩৪ গ্রাম 
২৪৫ গ্রাম: 
2 রর ৪ গ্রাম (গড়ে ) 


৯০০ ১, শাকসবাজতে 2) হা UE ) 


সবুজ 
১০০১১ আল? কচু ইত্যাঁদতে » 
বিয়া নিল DS TTY 


মোট ৬৬৫ গ্রাম 


প্রোটিন গেলানোর মারপ্যাচ/১৩৭ 


অর্থাৎ এই সাধারণ খাবারে যে পরিমাণ প্রোটিন পাচ্ছি তা যে. পর্যাপ্ত 
সেটা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাতে তো আর 
বাবসা চলে না, তাই প্রয়োজন পড়ে হরেক-রকমের প্রচার আর নানান 
ধরনের তত্বের। প্রোটিন অপৃষ্টির তত্তটর অসারত্ব শুধু আমাদের দেশে 
নয়, এশরা-আফ্রুকার বহুদেশে পরীক্ষাসহযোগে প্রমাণত হলেও আমাদের 
মানাঁসকতায় “প্রোটিনের অভাববোধ” মনে হয় পাকাপাঁকভাবে শেকড় 
গেড়ে বসে আছে। তাই ঘরের বাচ্চাদের থেকে শুরু করে বৃদ্ধদের পর্যন্ত 
আজ প্রোটিন খাওয়ানোর হিড়িক পড়ে গেছে, আর তা ভাত-ডালের প্রোটিন 
নর--এমন কি মাছ-মাংসও নয়। বাজার থেকে [কনে আনা হয় হরেক" 
রকমের প্রোটিন সমৃদ্ধ টিনের কৌটো-_নিউট্রামুল, প্রোটানউল, কমগ্লান, 
প্রোটনেক্স কতো তাদের নাম। কিন্তু কি থাকে এতে, কতো পারমাণে? 
আর কতোই বা তাদের দাম পড়ে, জানেন ? নিচের ছোট্ট হিসেবটায় 
মনে হর অনেকেই সায্বং করে পাবেন । { 

খাদ্যদুব্য প্রোটিনের জোবিক মান 


- ১৯৮৭ সালে -৮৭ সালে 
পারমাণ [Biological 


প্রাত ক-গ্রা.-র প্রাত ১০০ 


(%) value] (%) দাম (টাকা) গ্রাম প্রোটিনের 

ই: দাম (টাকা) 
গম ১২৭ ৫০ ৩০০ ২৫ 
চাল ৮: ৭0 8:9০ ৭৫ 
ভাল ২৪: ৬০ ৮০০ 8:0০ 
Ey SG) ৫৪ ১৬০০ ৬'০০. 
sl ২১ ৮০ ৩০১০০ ১৪০০ 
ডিম* ১৩৩ ১৮ ১১৫০ ৮৮০, 
প্রোটিনেক্স ৫৬ ৪ ১ ১ 
৬০ ১২৬০০ &৪:9০9 
কমপ্লান ২০ (উট ৯২:০০ ৪৬০০, 
দয (yu) 9৩ ৬০ ৯২০০ ২৮০০ 

প্রাভটন &০ 


৬০ ৯৬০০ ১৯০০ _ 


১৩৮ প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


বর্তমান হসেবটি থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কতো বোশঃ 
দাম দিতে হচ্ছে এই টিনের খাদ্যগুলির জন্য । আর এইখগুলি তৈরি হয়: 
মূলত গৃ'ড়ো দুধের সঙ্গে বাদামের গু'ড়ো মিশিয়ে । শুধু তাই নয় প্রোটিনের 
গুণমানের কথা ভাবতে গেলে ডিম বা মাছের ধারেপাশেও এগুলি আসে না । 
অনেকে হয়ত প্রশ্ন তুলবেন, প্রোটিন ছাড়াও আরো অনেক কিছু রয়েছে এইসব 
খাবারে_তাই এর এতো দাম ৷ এবার দেখা যাক অন্য কি রয়েছে এতে £ 
কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটের পাঁরমাণ সাধারণ খাবার থেকে এইসব খাবারে 
আদোঁ বোশ নয় । তাছাড়া আমাদের খাদ্যদ্রব্যের প্রধান অংশটাইতো 
কার্বোহাইড্রেট (চাল, ডাল, আলু, চিনি ইত্যাদি )। আর ফ্যাটের 
পাঁরমাণ ধরলে দেখা যাবে ডিমে রয়েছে ১৩ শতাংশ, মাছে ২৫ শতাংশ, 
দুধে প্রায় ৭ শতাংশ ( মোষের দুধ ) ; সেখানে স্পার্ট-এ রয়েছে ১ শতাংশ. 
মান্র। আঁধকাংশ এইসব টিনজাত খাদ্যে ফ্যাটের পাঁরমাণ এই রকমই । 
এরপর টিনজাত খাদ্যে অন্যান্য যে-সমন্ত খাদ্যবন্তুগুলির নামোল্লেখ রয়েছে তা 
হলো এক গুচ্ছ ভিটামিন এবং অসংখ্য িনারেলের হিসেব । একজন মানুষ 
সাধারণভাবে ভাত ও শাকসবজি পেটপুরে খেতে পারলে এইসব ভিটামিনের 
কোনো অভাবই তার ঘটবে না-_মিনারেলের ক্ষেত্রে তো নয়ই । উপরন্ু- 
এতে এমন কিছু ভিটামিন রয়েছে ( যেমন ভিটামিন-ডি-_যা আমাদের দেহে 
সূর্যালোক পড়লে চামড়ার *নচে তোর হয়) যা আঁতারন্ত গ্রহণে বাভন্ন 
ধরনের শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে । 

আমরা এতোক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করেছ তাদের দেখানো পারমাণগুঁল 
নিয়ে, কিন্তু সত্যই কি সেই পরিমাণ প্রোটিন এইসব টিনের খাদ্যে থাকে 
যা অন্তত তারা দাঁব করে ? পরীক্ষার খবর িন্বু অন্য কথা বলে ৷ মনে 
রাখবেন এই সব প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারগুলি তৈরি করে বড় বড় ওষুধ 
কোম্পানিগুলি ৷ শুনলে অবাক হবেন, বৃহৎ কোম্পানি ফাইজার প্রোটিনেক্স 
তোর করে তার লাইসেন্সড কোটার তন গুণ বেশি-_কোনো সরকার 
আইনের তোয়াক্কা না করেই ৷ সেখানে টি বি রোগের জন্য প্রয়োজনীয় 
ওষুধ তারা ইচ্ছে করে কম তোঁর করছে । কারণ প্রোটনেক্স-এর আকাশ- 
ছোঁয়া লাভ আর কোথায় তারা পাবে ? 

সুস্থ মানুষজনের প্রোটিন খাওয়ার জন্য প্রোটিনেক্স বা এ ধরনের কোনো 
টিনজাত খাদ্য খাওয়ার যে আদোঁ কোনো প্রয়োজন নেই তা বোধহয় সবাই 
বুঝতে পারছেন | এমন কি, আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটন্টুকু 


প্রোটিন গেলানোর মারপ্যাচ/১৩৯- 


লাছ-মাংস ছাড়া শুধু ভাল ভাত ৫ 


থকেই পাওয়া সন্তব। তবে কেউ কেউ 
প্রশ্ন তুলতে পারেন, 


J থেকেই ( ডাল- 
তবে যাঁদ সহজপাচ্যতার কথা ওঠে তাহলেও 
বহার হালে পানি পায় না । গুণমান ও সহজপাচ্যতার 
মাছই প্রথম আসে । নিরামিশাষাঁদের ক্ষেত্রে দুধ খাওয়ার 


ক কম পড়ে এবং তা অনেক বেশি 


মার যৌন্তকতা তাই কোনো ক্ষেত্রেই 
কি অসুস্থ, কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই । 


The Nutritive V. 


সুত্রঃ 
is 
2. মাসিক গণাম্বস্থ্য ; 


alue of Indian Foods 


ঢাকা, বাংলাদেশ; ২য় বধ, ১ম সংখ্যা 


এ] স্মরজিও জান! 


৪৭/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


বেবিফুড : বিজ্ঞাপন আর অশিক্ষার রাজত্ব 


হাসপাতালের 'শশুরোগ_ বাঁহাঁবভাগ ৷ দীর্ঘ লাইন আর {ভড় ঠাসা 
বারান্দার শেষে ততোধিক হৈ চৈ-এর ভিতর 'ডান্তারবাবু' বসে । ‘ডাক্তার- 
বাৰু’র সামনে একের পর এক মা, কোলে শিশু_ 

রেহানা, বয়স সাত মাস, হাড্ডিসার চেহারা, কুচকে যাওয়া চামড়া». 
মাথাটা শণের মতো চুলের অপনভ্রংশে ভরা--উপসর্গ ঘনঘন পাতলা পায়খানা” 
গত চার মাস ধরে, অর্থাৎ জন্মের তিন মাস পর থেকেই ৷ মায়ের হাতে 
ধরা মাথায় “নপল্‌” লাগানো একটা সাধারণ কাচের শীশ, তার মধ্যে 
রয়েছে টল্‌্টলে সাদাটে পদার্থ । মেয়ের ঘ্যানঘ্যানে কান্নার ফাকে নিপল্টা- 
তার মুখে গুজে কান্না সামলানোর চেষ্টা করে চলেছে । ডান্তারবাবুর ধমক 
আর -বিরন্ত প্রশ্নের উত্তরে মা বলে__বাচ্চাতো দামী “কৌটোর দুধ’ও খায়, 
ডান্তারবাবু, তবু এমন রোগাই থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ রোগটা হলো-_'অপ্ুষ্টিঃ।' 
ডান্তারবাবুর প্রশ্ন__“কৌটোর দুধ কে {দিতে বলেছে ?” উত্তরে অবাক চোখে 
তাকায় মা, বুঝতে পারে না অমন সুন্দর বাচ্চার ছাঁবওয়ালা, অতো দামী 
কোটোর দুধের মধ্যে দোষটা ক আছে ? 

আসলে অজ্ঞানতা, আশক্ষা আর অভাবের ফুটো দিয়ে কৌটোর দুধ» - 
তথা বোবিফুড আজ ভারতের মতো দেশগুলির একটা বিরাট অংশের শিশুর: 
জীবনে অপুষ্টি আর মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাজর। বহুজাতিক 
( Multinational ) বোবফুড প্রন্থুতকারক আর দেশী একচেটিয়া 


্রস্তুতকারকদের সর্বগ্রাসী মুনাফা-ক্ষুধার সামনে, অসহায় অবস্থায় আমাদের 
দেশের কোটি কোটি শিশু আজ রেহানার মতোই-_ডান্তারখানা, হাসপাতাল 
আর ডান্তারবাবুরা, স্বাস্থাকমরা অবাক 


আর তেলপড়ার শরণাপন্ন হচ্ছে! 
হচ্ছেন, ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, রেগে যাচ্ছেন_শিশদুর মা-বাবার অজ্ঞানতায়। বোঁশ- 
হলে, দরদণ ডান্তারবাবুঁটি হতাশ হচ্ছেন সমস্যার ভয়াবহ আকার দেখে । 


ইত্যবসরে মুনাফার ভার থাঁলটাকে আরও ভার করার কাজে, বাজার 
বাড়ানোর চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে বোঁবফ:ড প্রন্ুতকারকের দল । 


বেবিুড : বিজ্ঞাপন আর অশিক্ষার রাজত1১৪৯ 


বাচ্চার জন্য মাতৃন্তন্যই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ খাদ্য কথাটা শিশ চিকিৎসার 
বইয়ের পাতায় লেখা 


‘দুধের প্রীতযোগণ হিসাবে 


জোয়ার আনে । শিশহীবভাগের 


কাগজের পাতায়, সিনেমার 


খাবার জন্য” বিনামূল্যে 
1বতারিত হয় বিজয়স্প্রে, আম্নলস্প্রে, ল্যাক্টোজেন । 
কলে যে কোনো সরকার হাসপাতালের ধা্ীবিদ্যা বিভাগের প্রসূতিকে 
ছুটির কাগজে (discharge ce. 


ক মুনাফাখোরদের 


আর কর্মরত মায়েদের মধ্যে তো বটেই," 
সাধারণভাবে মধ্যাবত্ত মায়েদের, বিশেষত যারা সিনে 


শমার পদর্ণায় বিজ্ঞাপনে, 
দেখা সুবেশা মাহলাটির, মতো “আভিজাত' হয়ে উঠতে চান, তাদের মধ্যে 


দৌলতে শিয়বি্ত অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষদের কাছে বোবফুডের টিন হয়ে 
ওঠে টানক-ওমুধের মতোই 'সর্বশান্ত-স 


হয়ে ওঠে টানক! অথচ, আমাদের 
যেখানে প্রায় ৭৫ ভাগ মানুষ মাসিক মাথাপিছু খেয়ে 
বাচার মতো টাকাও আয় করেন না এবং মাতৃন্তন্যের বা মা-এর দুধ 
খাওয়ানোর সময়ে ঘাটাতি নেই 


চলে, সেখানে এমনটা হবার কথা 
ছিল না। বিশেষত বখন একটা তিনমাটে 


মানুষ বিশ্বাস করতে পেরেছে_ গ্র্যাক্সো, আমল, নেসলের রঙীন তুলতুলে 
বাচ্চার বিজ্ঞাপন ॥ কেননা, সাধ্যের অতাঁত ব্যয়ে লব্ধ. এ অমূল্য টানক, 
আর ছাঁব, রেডিও, সিনেমা ও স্বাস্থাকমাঁদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উৎসাহকে 
অস্বীকার করার জন্য যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োজন, তা এই নিরক্ষরের দেশে 
দুর্লভ । 

এরপর নিশ্চয়ই বলতে হয়, ঠিক কাঁ কী-ভাবে বৌবফন্ড নিয়াবত্ত, 
নয়মধ্য ও মধ্যবিত্ত শিশুদের স্বাস্থোর ক্ষাত সাধন করছে। 

প্রথমত, বোৌবফুড--তা যত উপাদান ও বহুল বিজ্ঞাপিত ভিটামিন 
ও জিঙ্ক, কপার, আয়রণ-সহ টিনজাত করা হোক না কেন, কখনই মায়ের 
(resistance) শুতে সণ্টারত করতে পারে 


দুধের মতো প্রতিরোধ শক্তি 
Large & Small Lym- 


না। এর কারণে মারের দুধের Globuline, 
phocytes, Lactoferin, Carnitin ইত্যাঁদ পদার্থ, কৃত্রিমভাবে তোর 


করাও সম্ভব নয়! তাই প্রাথীমকভাবে বোবফুডে নির্ভর করে যে শুরা, 
তারা দেহ-গঠন ও শারণীরক প্রতিরোধ, ক্ষমতায় বুকের দুধ খাওয়া শিশুদের 


থেকে পিছিয়ে থাকবেই । 


য় মাতৃন্তন্যের সুসমতা (balance) ও সহজ- 


দ্বিতীয়ত, এরপরই বলতে হ 
ঠিক যে পাঁরমাণে আছে তা শশুর 


পাচ্যতার কথা- মায়ের দুধে প্রোটিন 
বেবি্ুড : বিজ্ঞাপন আর অশিক্ষার রাঁজত/ ১৪৩ 


হজম শান্তর জন্য আদর্শ । মাতৃদুগ্ধে শ্লেহপদার্থ থাকে ছোট ছোট আণবিক 
আকারে (in small molecules) এবং স্নেহপদার্থের অধিকাংশই গঠিত থাকে 
যাবতায় প্রযোজনায় ফ্যাটি আযাঁসড দিয়ে । ফলে ্বাস্থ্যবাদ্ধর জন্য ও 
সহজ পাচন ক্রিয়ার জন্য শ্তন্যদগ্ধ অন্য যে কোনও দুধের থেকে বেশ উপ- 
কারী । এবং এই সুসমতা ও সহজপাচ্যতার গুণ অন্য কোনও দুধে পাওয়া, 
সম্ভবই নয় । 

এতো গেল গুণগত তফাৎ-এর কথা । এরপরই চলে আসে বেবিফুড 
এর সাথে সাথে যে সহযোগী ঘটনা তথা অভ্যাসগল প্রচালত আছে-_তার 
কুপ্রভাবের কথা । প্রথমেই বলতে হয় খাওয়ার বোতল ও নিপল্-এর 
ব্যবহারের কথা, যা বিশেষত নিয়মধ্যবিত্ত শহরে-সমাজে বোবফুড এর 
সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলিত ৷ এওঁ বোতল ও [নপল্-এর অপাঁরচ্ছন্ন (unsterile)- 
ব্যবহার যে কা পারমাণ পেটের অসুখ ঘটায় তার ইয়ত্তা নেই। সঠিক 
বৈজ্ঞানক পদ্ধীততে বোতল ও নিপল্‌ ব্যবহার করতে হলে যে পারমাণ অর্থ 
এবং সময় লাগে, তা ব্যয় করা এমনকি মধ্যাবত্ত সংসারের পক্ষেও’ 
অকল্পনীয় । (প্রাত ?দনের ব্যবহারের জন্য লাগবে ৬1৮টি বোতল ও» 


সমসংখ্যক নিপল, গরম জলে ফোটাবার জন্য স্বালানণ ও সময়: 
ইত্যাদি৷ ) 


স্তব পুষ্টি হয় না আর সাথে সাথে বাচ্চার কম পুষ্টি 
জানত ডায়োরয়া (under-feeding diar 


rhoea) হয়। ফলে অপুষ্টি" 
আরো বাড়তে থাকে। 


ব্যাপারে এক 'নয়মাবাঁধ । কথা .ছিল-__ 


ইূনাফালোটার এই সামগ্রীর দ্বারা যাতে শিশুসবাস্াহান ও শশৃমৃত্যুর হার 
আর না বাড়তে পারে তার জন্য প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র নিজের গজের মতো? 
করে আইন প্রণয়ন করবে বা ব্যব 


স্থা নেবে। এই ঘটনার পর বহুকাল, 
অতিবাহিত হয়েছে । আর আমাদের ‘বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ’ ভারতে, 


১৪৪/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


যেখানে শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ১২০ জন, আর এঁ মৃত্যুহারের অন্যতম 
প্রধান কারণ-_বুকের দুধ না খাওয়ানো বা খাওয়ানো বদ্ধ করে বেবিফুড় 
বা অন্য পথ্য দেবার ফলে ডায়োরয়াজনিত মৃত্যু ও অপ্ুন্টিজনিত মৃত্যু ; সেই 
দেশ ভারতের মাটিতে বেবিফ£ুডের ব্রি বেড়েছে ১৯৮২ সালেই শতকরা 
২৯ ভাগ । মোট বানর হয়েছে ৪০ হাজার টন বেবিফুভ আর টাকার 
অঙ্কে 'বাক্ু বেড়েছে আরো বেশি, শতকরা ৪০ ভাগ-_মান্র এক বছরে । 
এই ঘটনার মানে কিন্তু এই নর যে, ভারত সরকার কিছুই করে নি । 
তারা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি করেছে__-সরকারি অফিসার, বোঁবফুড় 
প্রস্তুতকারক, WHO, UNICEF ও নানান বেসরকারি স্বাস্থ্যসংস্থার প্রাত- 
'নাঁধদের নিয়ে, আর এ কমিটি চোদ্দ মাস কথাবার্তা বলে, আলোচনা করে 
রায়ও- দিয়েছিল-_বলোছল আইন করে সমন্তরকম বেবিফুডের 
সব ধরনের প্রচার ও বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে । এবং আরও বলোছিল সমন্ত রকম 
বোতল আর নিপল্-এর ওপরই একই রকম আইন জারি করতে । পাশাপাশি 
এ-ও ছিল যে, 47০ যে নিরমাবাধ তৈরি করে দিয়েছে তার ফাক-ফোকর 
প্রচুর, তাই তার থেকে কড়াভাবে বোবিফুডের অশালীন মুনাফামুখী বিক্রি 
ও প্রচার বন্ধ করতে হবে ৷ বন্ধ করতে হবে বেবিফুডের টিনের গায়ে 
ফুটফুটে বাচ্চার ছবি দেওয়া । কেননা ওই ছাঁব এই অক্ষরজ্ঞানহধন 
দেশের মানুষের কাছে টিনের দুধ সম্বন্ধে অভুত মোহ ও অন্ধাবশ্বাস সৃষ্ট করে । 
কিন্তু কার্যত ঘটেছে কি ?-_বেবিফুড তোর বন্ধ করা বা কমানোতো দূরের 
কথা, নতুন করে আরও বান্রশটি বোঁবফুড প্রন্ুতকরার লাইসেন্স দিয়েছেন 
সরকার । আর তারও মধ্যে সাতটি উদ্যোগ আধা-সরকার । আরও 
দরশট হলো সমবায় উদ্যোগ ; যা সরকার সাহায্য ছাড়া চলতেই পারে না। 
এঁশয়া-আফ্রিকারই অন্য অনেক গরাব দেশে কিন্তু সরকারি ব্যবস্থার 
চেহারাটা এরকম দ্র-ম্ুখো নয়। আলাজারয়া, মোজাম্বক, তানজ্ানয়া 
এই তিন দেশ তাদের খোলাবাজার থেকে বোঁবফুড বিতাড়ন করেছে, যা 
এখন শুধুমাত্র হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্্র থেকেই পাওয়া যাবে । অবশ্য 
যাঁদ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় তবেই । আমাদের পাশের দেশ 
শ্রীলঙ্কাতেও বোবফুডের সমন্ত রকম বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে । 
আর পাশাপাশি শিশুদের জ্তন্যদানের জন্য এক ব্যাপক প্রচার-অভিষান শুরু 


হয়েছে । 
এদিকে আমাদের দেশ ভারতবর্ষে, সরকার ক্লীবত্বের পাশেই-_বেবিষফুড 


বেবিফুড £ বিজ্ঞাপন আর অশিক্ষার রাজত্ব] ১৪৫ 


প্রস্তুতকারক সংস্থাগ্বীল তাদের মুনাফালোটার প্রক্রিয়াকে নব নব অন্দে 
সাজয়ে বাজার-এর ওপর ঝাঁপয়ে পড়েছে। যাঁদও বোঁবফুড সম্বন্ধে উচ্চ- 
ক্ষমতাসম্পন্ন যে কামাট হয়েছিল তার অংশীদার বেবিফুড প্রন্তুতকারকরাও 
ছিল, অর্থাৎ এ কমিটির বন্তব্যে তাদেরও সন্মতি থাকার কথা, তবু কাৰ্যত 
ঘটছে উল্টোটা । 
কাঁমাটতে বসে ঠিক হয়েছিল যে “আমূল ্রস্তুতকর্তারা তাদের টিনের 
গা থেকে হাস্যোচ্কল স্বাস্থ্যবান বাচ্চার ছাঁব তুলে দেবে, কিন্তু কিছুদিন 
আগে বাজারে যে নতুন টিনটি এসেছে তার গায়ে আগের থেকেও বড় মাপের 
একটি বাচ্চার ছবি শোভা পাচ্ছে । এতো গেল পুরানো কায়দার বিজ্ঞাপন ৷ 
এখন নতুন করে ( WHO এর Draft Code of Marketing Breast 
Milk Substitute তর হবার পর ), নতুন হাওয়ায় নিজেদের স্বার্থাসদ্ধির 
অন্য এক নতুন কায়দার বিজ্ঞাপন বাজারে ছাড়ছে আমুল, গ্রযাক্সো প্রভাতি 
একচেটিয়া ও বহুজাতিক সংসথাগ্বীল। যেমন গ্র্যান্সো বিজ্ঞাপন দিয়ে 
(অবশ্যই ইংরাজীতে ) মায়েদের জানাচ্ছে যে-_'মায়ের  দৃধই শিশুর জন্য 
সেরা দুধ ।' কিন্তু বিজ্ঞাপনটা চোখে দেখলে সবচেয়ে বড় যে-জানসটা 
দৃষ্টি কাড়ে, তাহলো মায়ের কোলে একটি স্বাস্থ্যবান বাচ্চার ছাবি । বাচ্চাটি 


আর সমন্ত বিজ্ঞাপনটার 
বড় বড় হরফে লেখা__( গ্ল্যাক্সোতে আস্থা রাখুন» 


বজ্ঞাপনগুীলও বাজার দখলের নতুন কায়দার 

যুদ্ধই । আর তাই সবকটি 
বিরাট করে স্বাস্থাবান বাচ্চার ছবি ; দই, বিশেষ কোনো একটি বোবফুড- 
এর টিনের ছবি ; তিন, বড় বড় হরফে উৎপাদকের নামাঙ্কিত কোনও 
শ্লোগান । | 

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়মাবলীর একমান্র যে-কথাট আপাতত মেনে 
চলছে বেবিষ্ণূড প্রন্তুতকারকরা তা হলো-_নাম কা ওয়ান্তে শাবাধসম্মত 
সতকাঁকরণ” মার্কা একটা শ্লোগান “মায়ের দুধই শিশুর জন্য শ্রেষ্ঠ" এই 
ক-ট কথা তারা ছাপছে টিনের গায়ে 


I কথা হলো, যেখানে অক্ষর- 
জ্ঞান দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, সেখানে এ লেখাটুকুর 


চেয়ে নিশ্চয়ই ফ?টফ-টে বাচ্চার ছবিটার ভাষা অনেক বেশি প্রাঞ্জল ও 
১৪৬প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


আকর্ষণীয় । আর অক্ষরজ্ঞান যাদের আছে, তাদের বিভ্রান্ত করতেও বন্দোবন্ত 
নিয়েছে গ্র্যাক্সো । তারা টিনের হলুদ বর্ডারের ভিতর লয়ে ল;কিয়ে 
ছেপেছে_ “It is ideal to breast feed the baby initially, if 
205s!b/৫” ( সম্ভব হলে বাচ্চাকে প্রথমাদকে বুকের দুধ দেওয়া ভালো )। 
প্রথমদিকে, পরে আর নয়, সম্ভব হলেই কেবলমাত্র স্তন্যপান করানো ভাল, 
নচেৎ নয় । নিল“জ্জ-বিজ্ঞাপনের চমৎকার উদাহরণ ৷ 

অবশ্য শুধুমাত্র প্রথাগত রাপ্তাতেই নয়, নতুন নতুন রান্তায়ও চরম 
বুভুক্ষা নিয়ে নেসল (Nestle Food Specialities of India ) মার্কা 
বহুজাতিক সংস্থাগুলি বাজার বাড়ানোর জন্য, “মুনাফা বাড়ানোর জন্য 
উদ্যোগী হয়েছে । আর পাশাপাশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়মাবলী ঘোষিত 
হবার ফলে উদ্ভীত যে কোনও ধরনের প্রাতরোধকে পাশ কাটানোর ব্যবস্থাও 
তারা করেছে । ওই সংস্থা এবার সব সৌজন্য ও শালীনতা ছেড়ে সরাসরি 
রান্তায় ডাক্তারদের মাধ্যম করে প্রসৃতিদের মধ্যে চিঠি লেখার প্যাড (08) 
ছড়াচ্ছেন ! এ প্যাড-এর প্রতিটি পাতায় থাকছে বোবফ;ডের ' বিজ্ঞাপন, 
আর মায়েদের বিভ্রান্ত করার জন্য লেখা থাকছে-_“বাচ্চাকে বুকের দুধ 
খাওয়ানো ভালো-_অবশ্য যাঁদ আপনার যথেষ্ট দুধ থাকে |” পাশাপাশি 
মায়েদের উপদেশ দিচ্ছে দিনে ছ-বার অর্থাৎ চার ঘণ্টা অন্তর বাচ্চাকে বুকের 
দুধ খাওয়াতে ৷ কিন্তু ঘটনা হলো তিনমাস অবধি একটি বাচ্চা একবার 
ভরপেট খেলে--সাধারণত পেট খালি হলে কাদতে শুরু করে তিন 
থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা বাদেই । এর ফলে মায়ের মনে করাটা স্বাভাবক 
হবে যে, তার যথেষ্ট দুধ নেই__ফলে 1.2০:০৪০০ ইত্যাদি খাওয়ানোর 
রাস্তাটা পাঁরচ্কার হয়ে যাবে । অসাধারণ, তাই না? 

এছাড়াও আছে আরও অদ্ভুত রান্তা। নেসল 
deligate’ নামে একদল মাঁহলা নিয়োগও করে থাকে, যারা বোষ্বের নানান 
চাকংসা-কেন্দ্র ও প্রস্তি-সদনে নার্সদের মতো পোষাক পরে প্রসূতিদের 
বাচ্চা সামলানো শেখানোর নাম করে 'ল্যান্টোজেন” ও “সেরিলাক'এর 
নমুনা বিনামূল্যে বিতরণ করে আর এদের গুণাগুণ বুঝিয়ে দেয় । এমন- 
{ক কোথাও কোথাও মায়েদের নখ কেটে দিতে দিতেও এই কাজটা সেরে 


ফেলে এসব সংস্থার প্রতিনিধিরা ৷ 
এরা ডাক্তারদের মগজ-ধোলাই করারও নতুন ব্যবস্থা করে চলেছে_ 


যাতে বিক্রি বাড়ানো যায়৷ তারই একটি নমুনা সম্প্রতি পাওয়া গেছে। 
বেবিফুড : বিজ্ঞাপন আর অশিক্ষার রাজত্ব/১৪৭ 


‘Medical 


নেসল-এর প্রাতাঁনাধরা শশশুরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে একটি প্রচার-পুণ্তিকা 
{বিতরণ করেছে-_ষার দাঁব হলো, তারা নাক মায়ের দুধের 
একটি শশুখাদ্য তোর করেছে । এই ধরনের দা বা প্রচার করাটা চরম 
মিথ্যাচার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারত আচরণাবাঁধর অবমাননা । কিন্তু 
এ সবই চলছে প্রকাশ্যে । আর 'বান্ত ও মুনাফাও তাই বেড়েই চলেছে 
বোবফন্ড এর । আমুল নামের বৌবফুডই গত বছর "বারু হয়েছে ৫৯ 
কোট টাকা । গ্ল্যান্সো কোম্পান প্রায় ১৬ কোটি টাকার বৌবফুড বিক্রি 
করেছে এ একই সময়ে । নেসল করেছে ১৫ কোট টাকা । 
৮৯১১১১১১১১১১২১১১১১১১১১১১২২১১১১১১১১২৯৬১১১৬৬৩৬৩৩০৯৩৩৩৬৬৬৬৬৬৯৬৩৬৩৩২২৩৩৯৯১৮ 
জোনভা, ১৮ ডিসেম্বর : 'ফাঁলাঁপনস-এর এক হাসপাতালে 
ডান্তাররা শিশুদের বোতলে করে দুগ্ধপান 'নাষদ্ধ করে, স্তন্যপান 
করানোর নির্দেশ দেওয়াতে, শিশুমৃত্যুর হার ৯৫ শতাংশ কমে 
গিয়েছে। এখবর দিয়েছে ইউনিসেফ । উত্তর ফাঁলপনস-এর 
বাগদইয়ো হাসপাতালে ৫২ মাস সময়ের মধ্যে জন্মেছে এমন দশ 
হাজার শিশুর ওপর সমাক্ষা চালিয়ে এই ফল পাওয়া গেছে 
সমীক্ষার সময়ে প্রথম ২৬ মাসে বোতলে করে দুগ্ধপানের 
রেওয়াজ তুলে দিয়ে স্তন্যপান করানোর ওপর জোর দেওয়া হয়! 
এই ৫২ মাসে মোট ৬৭াট শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তার: 
মধ্যে মাত্র নাট শিশনর স্তন্যপানের অভ্যেস ছিল। এছাড়া 
শিশুখাদ্য বারে বারে বদলানোর অভ্যেস যাঁদ ত্যাগ করা যায় 
তবে শশনাটর দেহে কোনো রোগ সংঙ্কামিত হওয়ার সম্ভাবনা ৮৮ 
শতাংশ কমে যায়। জানিয়েছে, এই প্রথম ব্যাপকভাবে 


[িশদদের বোতলে দুগ্ধপান করানোর মধ্যে একটি তুলনামূলক 
সমীক্ষা চালানো হলো । 


সূত্র: আজকাল ; ১৯.১২.৮৩ 
জর) বী ১১৯১২২১২25০, 
এই টাকাগ্ীল এসেছে কোন্‌ মানুষদের পকেট থেকে তার সম্বন্ধে নিশ্চিত 
ধারণা না হলেও কাণ্ৎ আন্দাজ পাওয়া যাবে নিচের তথ্যগ্ীল থেকে ৷ 
আগে বোবফ্ড প্রন্তুতকারকরা আগ্রাসী প্রচারের স্বপক্ষে যুক্তি দাড় করাতো 
যে, বোবফঃড মূলত উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যাবত্ত সংসারগলতেই ব্যবহৃত হয় । 
আর শিক্ষাগত মানে এগরে থাকার দরুন এরা বিচার-বিবেচনা করে যথাযথ 
১৪০]প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


£বজ্ঞানক পদ্ধীততেই এর প্রয়োজনমাঁফক ব্যবহার করবেন । কিন্তু সম্প্রাত 
প্রকাঁশত এক সমীক্ষা রিপোর্টে পাওয়া গেছে নিচের তথ্যগুলি |  সমীক্ষা্ট 
চালানো হয়োছল বোম্বাই এর নায়ার হাসপাতালে ভার্ত ২০০ জন শিশু ও 
তার মায়েদের ওপর-__ 

এক, ২০০ জন বাচ্চার শতকরা ৫৫৫ অর্থাৎ ১১১ জনই বোবফু্ড 
খেয়ে থাকে । 

দুই, শতকরা ৪৯৫৫ অর্থাৎ ৯৯ জনের মাথাপছ্ গড় মাঁসক রোজগার 
১০০ টাকার কম । 

পতন, বোঁবফু্ড খাওয়ান এমন ১১১ জন মায়েদের ভিতর ৫২ জনই 
অক্ষরজ্ঞানহীন । 
চার, বোবফ?্ড 


হয়। 
পাঁচ, বোবফ;ড ব্যবহারকারীদের শতকরা 


পল জীবাণুমুক্ত করার কোনোই ব্যবস্থা নেন না! 
ছয়, যারা বোবফ;্ড খাওয়ায় সেই ১১১ জন 'মায়ের মধ্যে ১৬ জন 
চাকার করে। অর্থাৎ মাত্র এ ১৬ জনেরই বাচ্চাকে শ্ুন্যপান করানোর জন্য 
মায়ের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা আছে । 

সাত, এ ২০০ জনের মধ্যে যে ১৩ জন 


বোৌবফুড খেত ৷ 
এবার দেখা যাক, যেখানে অবস্থা এতোটাই আশক্কা-উদ্রেককারী, 


সেখানে সরকার ক করছে। যাঁদও আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও ্বাস্থ্যসীচব 
বহু ভার ভার কথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আলোচনাসভায় ও লোকসভায় 
বলেছে, এবং যাঁদও ভারতীয় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কার্যকর কাঁমাট বোবফণ্ড 
সম্বন্ধে তাদের রিপোর্টে পাঁরচ্কার ভাষায় জ্ঞাপন বেআইনী করা সহ বহু 
সরাসাঁর ও জোরদার ব্যবস্থার কথা বলেছে, তরু সরকার এখনও কোনও 
স্থির ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে ন। আর কানাঘুষায় শোনা যাচ্ছে 
যে-_বোবফ7ড-এর বিজ্ঞাপন বেআইনী করার ব্যাপারে নাক তথ্য ও বেতার 
দপ্তর আপাত্ত জানাচ্ছে__তাদের বন্তব্য* এর ফলে ওই দপ্তরের বিজ্ঞাপন 
বাবদ আয় কমে যাবে ॥ স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, দপ্তরটা চলে কাদের অর্থে ? 
কাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ? এাঁদকে আইনমন্্রক নাক বলেছে যে, এই 
খরনের আইন ধোপে টিকবে না । কিন্তু মাদক ও মদ্য জাতীয় পানীয়ের 

বেবিফুড £ বিজ্ঞাপন আর অশিক্ষার রাঁজত/১৪৯ 


শতকরা ৪২ জনকেই অত্যন্ত পাতলা করে খাওয়ানো 


৯৩৭ জন দুধের বোতল ও 


শু মারা যায় তারা সবাই 


ব্যাপারে জ্ঞাপন বন্ধের আইন ক প্রচালত হয় নি । না 
যাই হোক, অজ্ঞাত কারণে সরকার বাহাদুর যখন জনস্বার্থরক্ষা Es 
ঘুমোচ্ছে, ঠিক তখনই বহুজাতিক সংস্থারা মুনাফা ও বিক্রি বাড়ানোর ur 
ভান্তারদের মতো ( এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ) লোকদের পকেটস্থ bs 
চেষ্টা করে চলেছে । গ্ল্যাক্সো বোম্বাইয়ের ৫০ জন ess 
পিছু ৫০টা করে শেয়ার সন্ভায় দিয়ে যাচ্ছে । যার অন্য অর্থ হলো টাকার 
অক্কে প্রত্যেককে ৫৫০ টাকা ঘুষ দেওয়া । আর অঁ ডান্তাররা হয়ে 
যাচ্ছে গ্র্যাক্সো-র ব্যবসায়িক শারক। অর্থাৎ আরও সরাসাঁর ওদের 
মাধ্যমে গ্র্যাক্সোর স্বার্থাসাদ্ধ করানোর রাষ্তা খুলে যাচ্ছে। সাবাস বুদ্ধ ! 
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2. International Code for Marketi 
3. Paediatric Medicine ; O. ৮৮0] 
কাটুন; ‘Documenation’, Holland 


‘Code of Misconduct’ 


Ing Breast Milk Substitute ; WHO. 
hai 


এর সৌজন্যে 


0 কুণাল দত্ত 


আমাদের গলার সামনের 1দকে প্রজাপাঁত আকারের থায়রয়েড গ্রান্থ 
অবস্থিত । থায়রয়েড গ্রান্থ থেকে যে-সব হরমোন 'নর্গত হয় তাদের মধ্যে 
থায়রক্সিন হলো প্রধান । থায়রাক্সন আমাদের শরীরে নানা 'বপাকীয় কাজে 
অংশগ্রহণ করে। থায়রয়েড গ্রন্থ যাঁদ বেশি পারমাণে থাযরাজ্জন তোর 
করে তবে রন্তে এ হরমোনের পাঁরমাণ বেড়ে যায় । এই অবস্থায় শরীরে 


অনেক উপসর্গ দেখা দেয়-_যাকে থায়রোটকাসকোণসস বলা যায় । আবার, 
১৫০|প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


যাঁদ থায়রাঁক্সন কম (তোর হয় তাহলেও অনেক উপসর্গ দেখা দেয়__তাকে 
হাইপোথায়রয়ডিসম বলে । 

থায়রাক্সিন তর করতে প্রয়োজন আয়োিনের ৷ সমুদ্রতীরবতাঁ অঞ্চলে 
(যেমন পশ্চিমবঙ্গ, উী়ষ্যা, তামিলনাডু, কেরল ইত্যাদি ) বিভিন্ন খাদাদ্রব্যে 
দবশেষ করে শাকসবাঁজ, ফলমূল এবং পানীয় জলে আয়োডিন পর্যাপ্ত 
পারমাণে থাকে৷ তারজন্য এই এলাকার লোকেদের শরীরে আয়োডনের 
ঘাটাত প্রায় হয়ই না বলা চলে । অন্যদিকে সমুদ্র থেকে দূরবর্তী এলাকায় 
( যেমন হিমালয় অণ্চল, উত্তর ভারত ইত্যাদি ) খাদ্যে এবং পানীয় জলে 
এই আয়োডনের পরিমাণ কম থাকে! এই এলাকার বেশকিছু লোকেদের 
মধ্যে আয়োডিনের ঘাটত দেখা দেয়। বেশ কিছুদিন ধরে শরারে 
আয়োডিনের ঘাটাত থাকলে থায়রাক্সন হরমোন তোঁরর কাজ কমে যায়, 
ফলে সংাশ্রন্ট ব্যান্তর থায়রয়েড গ্রানথস্ফীতি ও গলগণ্ড (Endemic Goitre) 
রোগ দেখা দেয় । এই অবস্থায় হাইপোথায়রয়াডসমের লক্ষণসমূহ প্রকাশ 
পায়। শিশুদের ক্ষেত্রে এই আয়োডিনের ঘাটাতির ফলে দৈহিক বা মানসিক 


বাঁধি স্বাভাবিক হয় না । শিশুটি বেটেখাটো, পেট মোটা এক মূর্খ 0৫10) 
{হিসেবে বেড়ে ওঠে। 

স্বাস্থ্যজ্ঞানের প্রসারের ফলে আমরা বাভিন্ন খাদ্যদুব্য, ভিটামিন, খাঁনজ- 
লবণ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে সচেতন হতে শুরু 
করোছ । অনেকের মধ্যে সম্যক জ্ঞানের অভাবে এই সচেতনতা আবার 
আঁতসচেতনতার সৃষ্ট করে, ফলে উল্টো বিপদ দেখা দেয় । ব্যবসায়ীরা 
সংগঠিত প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে এই আতিসচেতনতা সৃষ্টি করতে 


শেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে । এর ফলে জন্ম হয় কৃত্রিম অভাববোধ বা 
চাঁহদার ৷ দৈনন্দিন কাজকর্মে বাড়তি শান্তর যোগান দিতে তাই বাজারে 
হাঁজর করা হয় প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য (যেমন প্রোটিনেক্স, প্রোটানউল 

হরালকস, ভিভা, কমপ্লান, মলটোভা 


ইত্যাদি ), শীন্র্ধক পানীয় (যেমন 
ইত্যাঁদ ), অথবা নানা ধরনের [ভিটামিনসমদ্ধ বাহারি টানকের | এইসব 


'বলবধণকণ খাদ্যদ্ব্যের ধাপ্পাবাজির আসল কারিকুর নিয়ে উৎস মানুষ-এ 
বিভিন্ন নরন্ধে অনেক: আলোচনা হয়েছে ।  আয়োডিনঘাটত 
লবণ ( Iodised Salt ) নিয়েও এ-ধরনেরই এক ব্যবসায়িক ধাপ্পা চাল; 
হয়েছে । কলকাতায় বিভন্ন বাজারে পাওয়া যার সুদৃশ্য পাঁলপ্যাকে এই 


আয়োডাইজড লবণ ৷ 
আয়োডাইজড সন্ট[১৫১ 


ওপরের আলোচনায় আমরা জেনোছ যে, থায়রাঁক্সন হরমোন (তোর 
করতে প্রয়োজন আরোডিনের, যা কিছু সুনির্দিষ্ট এলাকার মানুষ বাদে বাঁক 
সবাই স্বাভাবিক খাদ্য এবং পানীয় জল থেকেই পেয়ে থাকি। বাইরে 
থেকে আলাদা করে যোগান দেবার প্রয়োজন পড়ে না। অন্যাদকে লবণের 
সাথে আয়োডিন যদি অহেতুক রোজ খেয়ে চাল তবে ভিন্ন ধরনের ক্ষাত- 
কারক উপসর্গ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব । দশর্ধাদন ধরে আয়োডিনযুক্ত লবণ খেতে 
থাকলে মারাত্মক ধরনের চর্মরোগ, পেটের অসুখ, সাদর লক্ষণসমূহ, মূখে 
বেশি লালাক্ষরণ, লালাগ্রন্থ সমূহের স্কণতি, গলা জ্বালা করা ইত্যাদি লক্ষণ 
প্রকাশ পেতে পারে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাধারণ লবণে ( Common 
alt ) অশ্দ্ধ ( impurity ) [হিসেবে সবসময়ই সামান্য পাঁরমাণে আরো- 
ডিন উপাস্থিত থাকে । অন্যাদকে বাজারে চাল; আয়োডনযুভ লবণে 
€1৫150৫ Salt ) কী পাঁরমাণ আয়োডিন আছে প্যাকেটে তার উল্লেখ 


( এক কোঁজ সাধারণ 


লবণের দাম বাট পয়সা, সেখানে 'আয়োডাইজড 
সল্ট’ ) মুনাফা লুটে চলেছে। কারণ 


প্রায় সবসময় থাকে ; পরীক্ষা 
লবণে আয়োডিন আছে । 


একবারও ভেবে দেখব না, তিনগুণ দামে ে-বন্তাট বাড়ি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি 
আসলে সেটা আমাদের দেহের পটে 


ক প্রয়োজনীয় না ক্ষতিকর, না সবটাই 
ছেড়ে দেব ব্যবসায়ীদের সুপারকজ্পিত প্রচার আর বিজ্ঞাপনের ওপর । 
“এছাড়াও আয়োডিনযুন্ত লবণ 'বাক্রির সাথে আইনের প্রশ্নও জড়িত ৷ 
ভারত সরকারের এক সমীক্ষার fভাত্ততে কতকগুীল 'এলাকাকে আয়োডন- 
ঘাটাত এলাকা বলে চাহত করে এসব এলাকায় আয়োিনযুন্ত লবণ বক্র 
বাধ্যতামূলক করেছে এবং ওইসব এলা 


কায় সাধারণ লবণ বাক নিষিদ্ধ ৷ 
বিপরাতন্রমে যে-সব এলাকায় আয়োডনের ঘাটাতি নেই (যেমন পাঁশ্চমবঙ্গের 


* ১৯৮৫ সালের বাজার দর অনুযায়ী 


১৫খ/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


সমতল অণ্যল ) সেখানে আয়োডিন-যুত্ত লবণ বিক্রি বেআইনী । 
'আয়োডন ঘাটাত এলাকার জন্যে ভারতে বছরে মোট সাত লক্ষ টন 
আয়োঁডিনযুন্ত লবণ প্রয়োজন ৷ সেখানে দেশে মোট উৎপাদন হয় দুই থেকে 
আড়াই লক্ষ টন । তাই ঘাটাত এলাকায় যোগান সুনিশ্চিত করতে এবং 
সাধারণের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে আয়োডিন ঘাটাত এলাকায় কেবলমাত্র 
আয়োডিনযুন্ত লবণ বীক্রু করার আইন চালু করা হয়েছে। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা তিনগুণ দামে শরীরের পক্ষে ক্ষাতকর 
আয়োডাইজড় লবণ ( Iodised salt ) {কনে যাদের একান্ত প্রয়োজন 
তাদের সুযোগ থেকে বাণ্চত করে এক আইনবিরূদ্ধ কাজেরও মদত 


'যোগাচ্ছি। 


0 পীযূষকান্তি সরকার 


আকুপ্রেসার চটির চাটি 


৮৫-র ফেব্রুয়ারিতে স্থানীয় কয়েকটা সংবাদপত্রে “আকুপ্রেসার স্যাগডাল' 
নামে একটি সর্বরোগহর চটির বিজ্ঞাপন বেরোয় ৷ কলকাতা ময়দানে লেক্সপো 
বাণিজ্য মেলায় বাকি হচ্ছিল এটি ! দাম ৮৯৯৫ পয়সা। তোর করেছে 
পার্ক প্টিটের আকুপ্রেসার থেরাপি হেলথ সেপ্টার | শ্রী সতাঁশ লাখোটিয়া 
নামে এক ব্যান্তর ব্যবসায়িক মান্তজ্ক রয়েছে এর পেছনে ৷ বেশ কয়েক 


হাজার টাকার চটি নাক হীতমধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে । আকুপ্রেসার স্যাগাল- 
এর সাচন্র একটি প্রচারপত্র থেকে জানা যায়, সকাল-সন্ধ্যায় এই চটি পরে 


অন্তত এক মাস ৭-৮ মিনিট হাটলে অনেক রোগ ভালো হয়, বিশেষত রন্ত 
সঞ্চালন ভালো হয়, হজমের ব্যাপারগুলো সক্িয় হয়, আর সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত 
আকুপ্রেসার চটির টাটি/১৫৩ 


হয় । সাথে ছিল কিছু আকর্ষণীয় কথাবার্তা : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আকুপ্রেসার 
চীকৎসাকে অনুমোদন করেছে, আমোরকার ড. উইলিয়াম 'ফ্রিংদজেরাল্ড 
প্রমুখ এর ওপর গবেষণা করেছেন-_পায়ের তলায় রয়েছে ৩৮টি "বন্দু, যেগুলি 
শরীরের নানা অংশের কাজকে 'নয়ন্ূণ করে এবং এগঁলতে চাপ দিলে এই- 
সব অংশের কাজ ঠিক হয়। চাঁটটি নাক কছু রাসায়নিক ও ধাতব পদার্থ 
দিয়ে শাল্তশালী করা রবার যৌগ দয়ে তোর । চটির ওপর রয়েছে ছোট 
ছোট রবারের নরম কাটা__এগীলই পায়ের পাতায় চাপ য়ে রোগ সারায় । 
এত সহজে, শুধু চট পরে, হজমের গণ্ডগোল সারানো আর সুস্বাস্থ্য 
অর্জন করার এমন সুযোগ কে হারাতে চায় ! ক্ষাত তো কিছু হচ্ছে না, শুধু 
সামান্য কু অর্থ ব্যয়। কিন্তু সাত্যই এসব রোগ এই চটির জোরে সারানো 
সম্ভব কি ? 
তার আগে আকুপ্রেসার সম্পর্কে দু-চার কথা বলা দরকার । আকুপাধচার 
চিকৎসা পদ্ধাতর কথা অনেকেই জানেন । কয়েক শত বছরের পুরনো, এই 
চীকৎসা পদ্ধাতর ওপর চীনে তো বটেই, অন্যান্য ছু দেশেও ব্যাপক 
গিরেষণা চলছে। এই 'চাঁকৎসায় গায়ের চামড়ায় কিছু বিশেষ বিন্দুর কথা 
বলা হয়েছে, যেগালতে চাপ বা উত্তেজনা প্রয়োগ করলে শারীরবৃত্তীয় নানা 
কাজ প্রভাবিত হয়ে রোগকষ্ট লাঘব হয় বা রোগ সারে। শত শত বছরের 
প্রয়োগের মাধ্যমে কিছু ক্ষেত্রে এর কার্যকাঁরতা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত । 
সাম্প্রাতক গবেবণায়ও এর প্রমাণ যাওয়া যাচ্ছে, এবং পাশাপাশি এটিও 
দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন এই চাকৎসা পদ্ধাতর অনেক খুঁটনাটির মধ্যে অসঙ্গাতি- 
কছু দিকও রয়েছে, কদুক্ষেত্রে তর্ক রয়েছে । আর সব মলিয়ে 
চিকিৎসা পদ্ধতিকে 'বজ্ঞানসম্মতভাবে পারমার্জত করা হচ্ছে । আকুপাং 
চারের ন্বগ্বীলতে নানাভাবে উত্তেজনা 
১. সুচ ফুটিয়ে ( এই পদ্ধাতরই নাম আকুপাংচার ; ল্যাটিন শব্দ 
্যাকাস বর অর্থত) তাপ দিতে রা বেতার ল্লরোগা 
করার এই পনর নাম মান্রাণ্টান )/; ৩: চাপিয়ে (একেই সাধারণ 
ভাবে আকুপ্রেসার বলা হয় ; তবে কথাটি ভূল কারণ আযাকাস কথার অর্থ 
সুচ আর এই চাপ দেওয়ার মধ্যে সুচের কোনো ভামকা নেই । এ-প্রসঙ্গো বলা 
যায়, চাপ দিয়ে সামায়কভাবে হলেও কষ্ট কমানোর ব্যাপারটি অনেকেরই 
জানা । মাথার যন্মণায় রগে চাপ দেওয়া, চোখের জ্বালা বা ব্যথায় 
চোখের কোণ চেপে ধরা, নাক বন্ধ হওয়ায় পাতার ঠিক বাইরে চাপ দেওয়চ 
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প্রয়োগ করা যায়, যেমন_ 


হয়। ঠিক এখানে আকুপাংচারের বিন্দুও রয়েছে । ); ৪. লেসার রাশ্চি 
দিয়ে (সাধারণভাবে একে ফটো-আকুপাংচার বলা হয়, বাঁদও এক্ষেত্রেও 
সুচের বদলে লেসার রাশ্য প্রয়োগ করা হচ্ছে ) ইত্যাদি ৷ 


‘ডাঃ বিজয় বস্থর 
গণিত ৩টি হিন্দু 
তিক আদৌ নয়। 
সহ প্রকাশিত হয় 
গছে! এর একটি- 
এখ করা হয়নি । 
মনেকের সঙ্গেই ? পি 
বলিক । কাজেই. ? দিনা 
3 2০৮ 
টাল ট্যাবলেট. ০৫ লো ॥ লী 
cw? 
২ সস ৫ 


ছেন তের চাপ বিশ্ব 1 
প্রসার-এর কথা আকুপাংচার চিকিৎসা 


পদ্ধাততে উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে এর কার্যকারিতা অনেক সীমিত । 


আর আমাদের আলোচ্য 'আকুপ্রেসার স্যাণ্ডেল, প্রসঙ্গে বলা যায়_পায়ের 
পাতায় চাপ দিয়ে রোগ সারানোর ব্যাপারটা আধুনিক আকুপাংচারেও থু 
দেওয়া হয় না! আকুপাংচারের প্রাচীন বইতে হাতের পাতায়, পায়ের 
পাতায়, নাকে ইত্যাঁদ নানা স্থানে বিশেষ কিছু দিন্দুর কথা বলা হয়োছল। 
এ ব্যাপারে দু-একটা বইও পাওয়া যায় যেমন হংকং থেকে প্রকাশিত How 
to apply Face, Nose, Hand and Foot Acupuncture ( 1981 ) ;. 
আমোঁরকা থেকে প্রকাশিত এফ. এস. হোঁস্টন-এর The Healing Bene- 
fits of Acupressure ; বোস্বাই-এর একজন এ-ব্যাপারে একটি বই প্রকাশ 
করেছেন । কিন্তু মূল চীনে_যেখানে আকুপাংচারের বিকাশ ঘটেছে এবং 
আকুপাংচারের ওপর ব্যাপক গবেষণা চলছে, সেখানকার স্বীকৃত বইতে একে 
আর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যেমন চীন থেকে প্রকাঁশত, An Outline 


২৪৪৪৪৪৪২৩২৭ হি 
কলকললহ ক 


যাই হোক, তথাকথিত আকু 


আকুপ্রেসার চটির টাটি১৫৫ 


of Chinese Acupuncture (1975), Essentials of Chinese Acupu- 
আcture (1980) ইত্যাদ স্বীকৃত বইতে পায়ের পাতার তথাকাঁথত এ কেন্দ্র- 
গুলির কোনো উল্লেখ নেই । ১৯৭৯ ও ১৯৮৪ সালে আকুপাংচারের ওপর 
গবেষণার ফলাফলকে কেন্দ্রীভূত ও বানিময় করার জন্য চীনের বেইজিং: 
'দু-টি আন্তর্জাতিক সোমনার হয় । এর ফলশ্রাততে প্রায় ১,২০০ গবেষণা- 
পত্রে আকুপাংচারের নানাঁদক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে । (কন্ধ 
“কোথাও পায়ের পাতায় তথাকথিত এ প্রেসার পয়েণ্ট বা শরীরের 'বাঁভন্ন 
"অংশের নিয়ন্ুণকারী স্থানের ওপর কোনো গবেষণা নেই । 


আকুপ্রেসার থেরাপি হেলথ সেপ্টার প্রচারত আকুপ্রেসার স্যাগ্ডাল-এর 
প্রচারপন্রে বলা হয়েছে পায়ের পাতার 'বাভন্ন অংশ- মান্তিত্ক, মনের নার্ভ, 
মাথার নার্ভ, এনার্জ ইত্যাদিকে নিয়লণ করে; ব্যাপারাট যে কোনো 
চাকৎস্যাবজ্ঞানীর পক্ষে হাসাকর-__বিশেষত মাথার নার্ভ, মনের নার্ভ, এনার্জি 


ইত্যাঁদ জাতীয় ‘ভেগ’ কথাগ্থীল। গবেষণালর ফলাফলে যখন বলা হয় 
ন শরারের একটি বিন্দুতে সুচ ফোটালে ও উত্তেজনা স্থানীয় প্রদাহ বিরোধী 
ভূঁমকা রাখে, স্সায়ু 


*উদ্নাকে ও শারারবৃত্তীয় নানা প্রক্রিয়াকে কাজে লাগায়, 


পদ ক্ষত এবং ব্যাপক পরিসংখ্যানের ভাত্ততে 
করা। অন্যাদকে পায়ের পাতায় এ তথাকাঁথত প্রেসার পয়েপ্টগুলো 


মানুষ ও জাঁবজনবর ওপর করা গবেষণার ফলে নয়, অনেকটাই পুরনো কিছু 
ধারণা ও প্রকল্পের ওপর গড়ে উঠেছে । কোন্‌ ধরনের রোগীর কত সংখ্য- 


নুষ ব্যবহার করেছেন আর কতজনের ক্ষেত্রে 
রোগকন্ট লাঘব হয়েছে তার একটা বিজ্ঞানসম্মত পারসংখ্যান অবশ্যই 


প্রয়োজন ! আর রোগকষ্ট লাঘব শৃহু নয়, কিভাবে সুর শারাররৃতীয় 
নানা পারবর্তন ঘটছে, এবং আদে ঘটছে কি-না তা মানুষ ও জীবজনুর 
"ওপর করা পরাঁক্ষার, তত্বের ভীন্ততে প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন । তানা 
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করে শুধু প্রচারের জোরে বিক্রি বা 
প্রেসারের বই দেখানো ( তাও ৮ ETE ছি 
ব্যবসায়িক উদ্দেশাকেই স্পষ্ট করে । সা 
চটিটির প্রস্তুতকারক শ্রী সতীশ লাখোটয়া “দ্য টৌলগ্রাফ'-এর সাংবাঁদক-' 
কেও এই বই-ই দেখিয়োছলেন । গত ২১. ২. ৮৫ ভাবির দি চোল- 
গ্রাফে’ শ্রী আঁসত উকিলের একটি প্রাতবেদন বেরোয়! এতে তক ্ট 
স্যাগডালের কার্ষকারিতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়! প্রতিবেদক ভাং 
আযাসোঁসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতি ডা. বিজয়কুমার বসু-র তারও 
জানান । ডা. বসু স্পষ্টভাবে জানিয়োছলেন, “আকুপ্রেসার স্যাণ্ডালের 
সাহায্যে রোগ সারা শুধু নয়, এনা, স্ট্যামিনা ইত্যাদি অর্জন করার নি 
পেছনেও কোনো বৈজ্ঞানক ভিত্তি নেই” পারের পাতায় আকুপাংচারের 


একটিই ‘বন্দু রয়েছে__সেটি হলো ইয়ং ছুয়ান (11 )। এটির সাহায্যে 
স্থানগয় ব্যথা ইত্যাদি কমান যায়, তাছাড়া আকুপাংচারের প্রাচীন বর্ণনা: 
অনুযায়ী অন্যান্য দ্-চারটি রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় । আকুপাংচারের 
স্বীকৃত বইতে অন্যকোনো বিন্দুর কথা বলা হয় না, আকুপ্রেসার স্যাণ্ডালের 
প্রচারপত্রে লেখা ৩৮টি প্রেসারপয়েপ্ট-এর কথা তো নয়ই । দ্য টেলিগ্রাফের 
প্রীতবেদক শ্রী সতীশ লাখোটিয়াকে ব্যাপারটি জানালে লাখোটিয়াজি 
জানান, তান আকুপাংচার আ্যাসোসিয়েশানের নামই শোনেন নন এবং তার, 
মতে পূর্বোক্ত মতামত ক্রোধ এবং আক্লোশবশত করা হয়েছে । 

তান অবশ্য এর পরেই থেমে যান নি ৷ দ্য টোলগ্রাফের প্রাতবেদনকে 
নস্যাৎ করতে ২৫শে ফেব্রুয়ারি আকুপ্রেসার স্যাণ্ডালের ওপর একটি; 


সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন! আর অনেক সংবাদপত্ৰ কোনো অনুসন্ধান 
লন ! যেমন ২৮শে ফেব্রুয়ারির 


না করেই শ্রী লাখোটিয়ার বন্তব্য প্রকাশ করণে 
{বদায়’ শিরোনামায় সচিত্র প্রতিবেদন 


আজকাল-এ “চটির ঘায়ে রোগ 
খাটিয়ার দাবি অনুযায়ী বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা 


বেরোল, আর লেখার শেষে শ্রীলাত 
করেছে তাও লেখা হয়েছে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা" 


যে আকুপ্রেসারকে অনুমোদন 
পদ্ধতির গবেষণা ও প্রয়োগের কথা বলেছে, এ 


ধরীতহ্যময় প্রাচীন চিকিৎসা 
প্রসঙ্গে আকুপাংচার আর তার সাথে যুন্ত সদীমতভাবে কার্যকর আকু- 
প্রেসারের কথা বলেছে! কোথাও আকুপ্রেসার স্যাগ্ডাল তথা পায়ের 


তলাকার এ ৩৮টি তথাক? যন্টের কথা বলে নি, কিন্তু খদ্দের 
তথা পাঠকদের বিভ্রান্ত করে নোর উদ্দেশ্যে কি সুকৌশলে 


আকুপ্রেসার চটির টাটি/১৫ 


থত প্রেসার পে 
চটির বিক্রি বাড়া 


শীবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নাম ঢোকান হলো । অনেকটা “অশ্বথামা হত ইাঁত 
শরজ্জ’-র*মতো ব্যাপার ৷ 

মাদলি, তাঁবজ বা আধাীনক মেট্যাল ট্যাবলেটের মতো আকুপ্রেসার 
স্যাণ্ডালের ব্রি বাড়বে প্রচারের জোরে ৷ সর্টকাট পদ্ধাততে কম পারশ্রমে 
দীর্ঘস্থায়ী পেটের রোগ সারানোর আশায় বা স্ট্যামনা-এনার্জ বাড়ানোর 
আশায় অনেকে কনেছেও ৷ কিন্তু তাদের কোনো উপকার হয়েছে কি? 
হ্যা, হতেই পারে । মাদ্বলি-গ্রহরত্ন ইত্যাঁদ ধারণ করেও কেউ কেউ জানায় 
তারা উপকার পেয়েছে। ব্যাপারটি সাঁত্যই ঘটে থাকলে প্রায়শই সেটি 
মানসক বা কাকতালীয়. অথবা অনুসন্ধানে দেখা যাবে পাশাপাশি অন্য- 
কোনো চাঁকৎসা বা অন্যাকছুর কারণে তা ঘটেছে । সকালে-বিকেলে 
নিয়ামত চাঁট পরে হাটার অভ্যাসটিও কারোর কারোর ক্ষেত্রে একসারসাইজ 
করার সুফল তে পারে । সাথে সাথে অন্ধাবশ্বাসের মতো-_এত টাকা ?দয়ে 
“বজ্ঞানসম্মত, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত চাট কিনেছি, তা বক কাজ করবে 
শা, মখন এত লোক ব্যবহার করছে-_ধরনের বিশ্বাস । আর এ-বিশ্বাস 
আনানোর জন্য আকুপ্রেসার থেরাপ হেলথ সেণ 


টারের আয়োজনও কম 
নেই_দ্ব-জন এম বব এস ভান্তারের মতামত, “এট প্রাচীন ভারতীয় 


পদ্ধাত’__এ-রকম প্রচারে. জাতীয়তাবোধ ও গ্রাহ্য সচেতনতায় সুড়সুড়ি, 
নার্ভপয়েণট, প্রেসারপয়েণ্ট, বায়ো-ইলেকট্টাসটি জাতীয় গালভরা কথা ইত্যাদি 
ইত্যাদি । 


চটির প্রচার-পত্রে যে দুজন চাকৎসক চিট শরীরকে বহু রোগ থেকে 

বসত রাখবে বলে সাটাফকেট দিয়েছেন তাদের সাথে যোগাযোগের আশায় 
১৪ই মার্চ '৮৫ গেলাম পার্ক স্ট্রীট আকুপ্রেসার থেরাপি হেলথ সেন্টারের 

ঠিকানায়। বাইরে বড় সাইনবোডং। সুইং ডোর ঠেলে ঢুকতেই দেখা গেল 

একজন ভদ্রলোক কয়েকটি পায়ের মাপের সাথে মিলিয়ে চটি বাছ্‌ছেন। 

ভেতরে রীতিমত আঁফস । এখানে চিটিও খুব কাছ থেকে ভালো করে দেখার 
সুযোগ হলো ৷ চটিতে রয়েছে রবারের অজন্র ( কয়েক-শ’ তো বটেই ) 
ছোট-বড় স্পাইকের মতো জানস । অর্থাৎ ৩৮টি প্রেসার পয়েণ্টের কথা 
বলা হলেও পুরো পায়ের, পাতাতেই প্রেসার দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ রোগের 
জন্য সুনিদি“ল্ট বিশেষ প্রেসার পয়েন্টে নয়। যাই হোক, ভদ্রলোকের কাছ 
থেকে জানা গেল আকুপ্রেসার বিশেষজ্ঞরা পাণ্চমবঙ্জের বাইরে থেকে মার্চ 
মাসের শেষে আসবেন । : শুনে আতকে উঠলাম--& সময় সর কাগজে 
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আবার বিজ্ঞাপন দিয়ে সবাইকে জানান হবে । কথা বলতে বলতেই দুজন 
আধুনকা অবাঙালী সুন্দরী ঢুকলেন_ তাদের হাতে একজোড়া করে ওঁ চটি । 
লেক্সপো থেকে িনেছেন__এতাঁদন ব্যবহারও করেছেন, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে 
মাপে ঠিক হচ্ছে না, তাই পাল্টাতে এসেছেন । একজন তরুণী। তাকে 
জিগ্যেস করে জানা গেল, তার ছিল বা কাধে ব্যথা-_অবশ্য ক্রানক নয়, 
হঠাৎই কোনো কারণে হয়েছিল, চটি পরে তার এবব্যথা চলে গেছে (অবশ্য 
এখনো চটি পরছেন-_সেট নেশায় নাকি এনার্জ-স্ট্যামিনা ইত্যাঁদ বাড়ানোর 
চেষ্টায় তা বোঝা গেল না)। তাকে বললাম, “মাসখানেকের মধ্যে হঠাৎ 
হওয়া মাস্লপেইন তো এমনিতেই সেরে যেতে পারে ।. কোনো ওষুধ 
খান নি ? তিনি বললেন, “নো, নো ৷ এই চটির জন্যই সেরেছে। প্রথম 
কে তিন-চারটে ট্যাবলেট খেয়েছিলাম । তাতে খুব একটা কমে নি, তখাঁন 
চাট পরাও শুরু কার। তাছাড়া শরীরটাও ভালো লাগছে ।” বিশ্বাস এমনই 
জানস ! আরেক মাহলা--৩৫1৪০ বছর বয়স, বিবাহতা । তার ছল 
হজমের গণ্ডগোল ( digestive trouble ), চটি পরে তান ভালো মনে 
করছেন । এ-ধরনের হজমের গণ্ডগোল বাভিন্ন কারণে কখনো কমে কখনো 
বাড়ে, কিন্তু বিশ্বাসের জোরে সুফলের কীতত্বটা গেছে চটির পদতলে, খারাপ 
হলে তার দায়ভাগটা নিশ্চয়ই যেত না । যাই হোক, আমি এ ভদ্রলোককে 
বললাম প্রচারপত্রের আকুপ্রেসার বিশেষজ্ঞ ডান্তারদের সাথে কথা বলে 
আপাতত ২/৩ জোড়া কিনতে পাঁর । ভদ্রলোক জানালেন একজন তো 
এই পাশেই থাকেন-_৭৬ পার্ক স্ট্রাটেঁ_ডা. এস. কে. সাঁফউদ্দিন, 
এম বি ব এস ( ক্যাল ), ডি টি এম আযাণ্ড এইচ ( ক্যাল )। 
হ্যা, বলতে গেলে পাশের বাড়িটিই ৷ ডা. সফিউদ্দন সাজানো- 
গোছানো চেম্বারেই ছিলেন৷ অমায়িক ভদ্রলোক । তাকে আমার ডান্তার 
পরিচয় দিয়ে আকুপ্রেসার স্যাণ্ডাল সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলাম ! মিনিট কা 
কথা বলার মধ্যে তান মোট ৪ বার বললেন, “ব্যাপারটা যে psychologi- 
০8115 হতে পারে তা ঠিক !” চটি সম্পর্কে কোনো রোগে বিজ্ঞানসম্মত কিছু 
পাঁরসংখ্যান বা গবেষণাপত্রের কথা যে তান জানেন না তাও জানালেন । 
অস্টেঃলিয়ার কোনো এক জানাল তাকে দেওয়া হয়োছল ( এটি তখন তার 
কাছে ছিল না ), তাতে তান আকুপ্রেসার সম্পর্কে পড়েন ( চট সম্পর্কে 
নয়, গবেষণা তো নয়ই )। তারপর জানান, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশে এই 
উট ব্যবহারের কথাও শুনেছেন । তাঁনই জানালেন আকুপ্রেসার থেরাপি 
আকৃপ্রেসার চটির চাটি!১৫১ 


হেলথ সেপ্টার জাপানের একটি সংস্থার এজোন্সি নয়ে এখানে চটি বানাচ্ছে; 
ও ব্রি করছে । তাকে বেশ কয়েক চাঁট ফ্রি দেওয়া হয়েছিল । তান এ" 
চাঁট কয়েকজনকে বাবহার করতে দিয়েছেন । এরমধ্যে তার বাঁড়র লোকও 
রয়েছে । বাঁড়র একজনের কোমরে ব্যথা । “ব্যথা ক সম্পূর্ণ সেরে গেছে?” 
“না, তবে বলে তো কিছু কম ।” তান বললেন ব্যাপারটি মানাঁসক কারণেও 
হতে পারে । কয়েক জোড়া চাঁট ফ্রি স্যাম্পল 'হসেবে পাওয়া আর 
হাজার হাজার প্রচারপন্রে তার নাম ছড়ানোর মধ্যে থেকে তান কেন আকু 
প্রেসার চাঁটর গুণগান গেয়েছেন তা বোঝা গেল । বড় ওষুধ কোম্পানিগুলও 
এইভাবে অজস্র উপহার স্যাম্পল ?দয়ে ডান্তার কেনে । তবু জিগ্যেস 
করলাম, “চাকৎসাশাবজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রমাণিত নয় জেনেও আপান কেন, 
বাত দিলেন ₹” তান জানালেন যে, “ডান্তারের কথা শুনে কি কেউ 
আসে বা কিনছে ? এ দেশে তো 'বজ্ঞাপনের জোরেই সব চলছে । দূর 
দূর গ্রাম থেকে, অন্য রাজ্য থেকে অর্ডার আসছে । আপাঁনই প্রথম আমার 
সাধে দেখা করলেন। আমার সাথে আরেক যে ডান্তার বিৰ্বাত দিয়েছেন, 
[ ডা. অশোককুমার চ্যাটার্জি, এম 1 বব এস ( ক্যাল) এফ আর এস টি" 
এস আ্যাণ্ড এইচ ( লণ্ডন ) ] ?তান থাকেন বেহালায়, তার নাং হোম 
রয়েছে কাছেই । তার কাছেও কেউ খোঁজ নিতে এসেছে বলে শন নি। 

আমার মনে হয়েছে, কম খরচ করে ( চাঁটর দাম ৯০ টাকা ) কেউ যা 
দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্ত হয় তবে তো ভালোই 1৮ 


শুধু এই মনে হওয়ার জন্যই একজন 'চাঁকৎসক হয়েও তান বিবাত 
দিলেন, কোনো বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার কথা জানা নেই, অনুসন্ধান বা ব্যাপক" 
রোগীর ওপর পাঁরসংখ্যান নেই, আদৌ এভাবে রোগ সারান যায় কি-না সে 
সম্পর্কেও কোনো প্রশ্ন নেই। আর এই যেখানে অবস্থা সেখানে হাজার 
হাজার সাধারণ মানুষও কেন বিজ্ঞাপনে তলে মাদল বা অবতারের পেছনে 
ছোটার মতো চটির পায়ে ছুটবেন শা? ডা. সাঁফউীদ্দন না মনে করলেও 
ব্যাপক মানুষ ডান্তারের মন্তব্য পড়ে প্রভাবিত হবেই, কারণ সেই অর্থে খোঁজ- 
খবর করে চটি কেনার উদ্যোগ সাধারণভাবে কারোরই থাকার কথা নয় । 

আকুপ্রেসার স্যাগ্ডালের মাহাত্ম্য কীর্তন করে 'আজকাল”-এ লেখা প্রকা- 
[শত হলেও এ আজকালেই €১৪.৩.৮৫ ) ভা. 1 


বঞ্চু মুখার্জ এক পাঠকের 
প্রশ্নের উত্তরে মন্তব্য করেছেন, “*--কখন কখন বা, যে রোগের সাধারণত, 
আপনা আপনিই কিছুটা উত্থান-পতন হয় ( যেমন গেঁটে বাত বা অর্শ) সেই- 
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সবক্ষেত্রে যা হোক কিছু আংটি, বালা, মালা, মাদলি, তাবিজ বা জলপড়া 
দিত এবং রোগাটর আপনার . নিয়মেই প্রকোপ কম হবার ঠিক পূর্ব 
মুহূর্তেই ওটি ব্যবহারের পরই সামাঁয়ভাবে কষ্ট কম হলে এ ওষুধের জয়জয়- 
কার পড়ে যেত (বা যায়)। ইদানশং আবার কায়দা করে অং বং চং 
মন্মের বদলে কিছু তথাকাঁথত চার্ট সহযোগে এবং “জ্ঞান সম্পার্কত’ শব্দ 
যোগ করে, এ মূলত পুরনো নিয়মেই লোক ঠকান হচ্ছে।... 

‘এ চাঁট কিনে িছামাছ পয়সা নষ্ট করবেন না। আর এ চিতে 
যদি কাজ হয়_ তবে একটা এ'চোড়ের খোসা সুকতলার আকারে কেটে 
বাড়তে অপর চটিতে লেই দিয়ে সেঁটে হাঁটাহাঁটি করলেও কাজ পাওয়া 
উচিত ।--- 

‘বন্তৃত, ফিনানৃসিয়ার পেলে আমি একটি অলোঁকিক কুমঝুমি এবং 
স্বপ্নাদ্য চুষিকাঠি পেটেণ্ট করে ' বাজারে ছাড়ব বলে সারিয়াসলি ভাবাঁছ। 
এবং যেগুলি প্রতিদিন সকালে খালি পেটে একশ’ আটবার নাড়লে বা চক্‌চক 
করে চুষলে সর্দি, জ্বর, হাস্টরিয়া, আযামোবয়াসিস, টি বি, ক্যান্সার ইত্যাদি 
সব নির্ঘাত সেরে যাবে ৷? 4 

ঠিকই, যে কোনো বাদ্ধমান ব্যন্তিই বিশ্বাসযোগ্য প্রচারের 
মাধ্যমে এধরনের মাল বাজারে ছেড়ে, লোক-ঠাকয়ে অল্প ক-দনেই বড়লোক 
হয়ে উঠতে পারে । অবতার-বাবাজ বা গ্রহরত্র-মেটাল ট্যাবলেটের মতো, 
আধনানক যে সব সংস্কার, বিভ্রান্তিকর মিথ্যা বা অর্ধ সত্য ব্যাপক প্রচারের 
মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারমধ্যে টানক-হরালিকস-বোবফ;ডের মতো 
জিনিসও যেমন পড়ে, তেমান সৃষ্টি, হলো এই আকুপ্রেসার চটি-_যার ঠাটির 
থায়ে আপনার পকেটের মুদ্রা ফাক করবার সব আয়োজন পাকা । 


0 ভবানীপ্রসাদ সানু 


১১ আকুপ্রেসার চটির টাঁটি/১৬১ 


আকুপ্রেসার চটির মিথ্যা বিজ্ঞাপন 


”৮৫-র. গোড়ার দিক থেকেই আকুপ্রেসার চটির ব্যাপক প্রচার আর 
শবজ্ঞাপনের ছয়লাপ আমাদের সকলের দুঁ্ট আকর্ষণ করোছল । বিজ্ঞানের 
নামে কছু ভুয়া তথ্য, মিথ্যা তত্ব আর 1ভাত্তহীন অবৈজ্ঞানিক বন্তব্যকে 
নানা কৌশলে আকর্ষণীয় কায়দায় হাজির করে আকুপ্রেসার চির ভালো 
ব্যবসা ফেঁদোছলেন সতীস লাখোটয়া নামে জনৈক দৃ*দে ব্যবসায়ী, সঙ্গী 


৬৩৫ 
১১১১১১১১১১১ 


আকুপ্রেসার চটির মিথ্যা বিজ্ঞাপন বন্ধের নির্দেশ 


নয়াঁদল্লী, ৪ আগস্ট : আকুপ্রেসার চাঁট সম্পর্কে ভুল মিথ্যা 
অবৈজ্ঞানক তথ্য সম্বালত বিজ্ঞাপন নাষদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে । 
মনোপাঁলস আ্যাণ্ড রোস্ট্রকাটভ ট্রেড প্রাকাঁটসেস কাঁমশনের 
(এম আর টপ সি ) একাঁট বেণ্ট একতরফা এক অণ্তর্কর্তী 
আদেশে কলকাতার আকুপ্রেসার হেলথ থেরাপ সেপ্টারকে 
তাদের টতৌর আকুপ্রেসার চাঁট সম্পর্কে *মথ্যা তথ্য প্রচার বন্ধ 
করতে বলেছেন। বিচারপাঁত 'জ আর লুথরা এবং বিচারপাঁত 
এস ভি মানচন্দাকে নিয়ে গাঁঠত ওই বেণ্ড তাঁদের রায়ে বলেছেন, 
কলকাতার ওই কোম্পাঁন এমন একাঁট চাকৎসা ব্যবস্হা জনসাধ- 


রণের সামনে বজ্ঞাঁপত করাছল যার কোনও বৈজ্ঞানিক 'ভাত্ত 


নেই, যার পিছনে স্বীকৃত চাঁকৎসাভাত্তক কোনও পরামর্শ ও 
নেই। সুতরাং এটা লোকঠকানো হাতুড়ে চাঁকৎসা ছাড়া আর 
কিছুই নয়। ‘বিচারকরা আরও বলেছেন, আকুপ্রেসার চাঁট বিশ্ব- 


স্বাস্হ্য সংস্হা (ডাব্লউ এইচ ও ) অনুমোদিত বলে ওই কোম্পান 
যে দাঁব করেছে তাও মিথ্যা । 


পি টি আই / আনন্দবাজার পত্রিকা; ৫. ৮. ৮৬ 


২১১১১১১১১১১১১১১১১১১১২১১১১১১২১১২৩০১৩১১১১৩১১১১৩৩৩৩৩২৩০৬১৩৩৩৩৩৩৩৩৬৩৩৩৩৬৩৩৩৩৩৩৩৩ 


১৬২/[প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


হয়োছলেন নীতিবোধহীন অর্থলোভী কিছু ডান্তার । বহু মানুষ প্রতারিত 
হুচ্ছিলেন দিন-দৃপূরে ৷ তবু জ্ঞানের নামে এই জালিয়াত বন্ধ করার সর- 
কার-বেসরকার কোনো উদ্যেগ দেখা যায় নি ৷ উৎস মানুষ +৮৫-র এপ্রিল 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়োছল ডা. ভবানীপ্রসাদ সাহুর “আকুপ্রেসার চটির চাঁটি’ 
নামে লেখা, যাতে ওই “সববরোগহর+ চটির ধাপ্পা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে 
ব্যাখ্যা করা হলো। এরপর স্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও চিকৎসক মহলে কিছু 
নড়াচড়া দেখা গিয়োছল ; একটি জনাপ্রয় দৈনিকে আকুপ্রেসার চর ধাপ্পাকে 
গালমন্দ করে চিঠি লেখেন দু-জন ডান্তার ; ভূয়া বিজ্ঞানকে শিখণ্ডী রেখে 
শ্রী লাখোটিয়ার অসৎ ব্যবস্যায়ক আভসান্ধর কঠোর সমালোচনা করোছলেন 
তারা । - স্বভাবতই বিব্রত ও ক্ষিপ্ত হয়ৌোছলেন আকু-চাটর মালিক । 
ঝাটাত পাল্টা চিঠিতে তান প্রতিবাদ! দুই ডান্তারের বিরুদ্ধে বিষোদৃগার 
করেন এবং নিজের চাট-মাহাত্ম্য প্রচার করার তাগদে আবারো কিছু 
স্বাবরোধী যুক্তি ও চমক-লাগালো ইধারাঁজ বই-এর অবান্তর ছাব হাজির 
করেন । লাখোটিয়াজির সে চিঠি ছাপা হয় প্রথম শ্রেণীর দৌনকাটতেই: 
১৭ই এাপ্রল ১৯৮৫ তাঁরখে ।--*এই বিভ্রান্তকর মিথ্যায় ভরা চিঠির জবাব 
'পাঠিয়োছলেন ডা. ভবানীপ্রসাদ সাছ, সেই দৈনিক পা্রকায়, কিন্তু কোন 
অজ্ঞাত কারণে সে-চিঠি তারা ছাপে ন । তবে ছাপা হয়োছল ওই চিঠি 
জানুয়াঁর ৬ সংখ্যার উৎস মানুষ-এ। আরেকবার আমরা মানুষকে 
পণ্য করে লোক-ঠকানো ব্যবসার প্রাত আমাদের ধিক্কার ঘোষণা করোছলাম, 
কেন না আমরা সভয়ে লক্ষ্য করোঁছলাম যে, শহরের ওষুধের দোকানগীলতেও 
আকু-চাট 'বাক্রুর বিজ্ঞাপন ঝুলছে ।**'এরপর বেরোয় জ্ঞাপন বন্ধের খবর 
'৫.৮.৮৬ তারিখের আনন্দবাজার পান্রকার "দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় । 

কোর্টের আদেশ বোরয়েছে। জালিয়াতি ধরা পড়েছে । জ্ঞাপন 
বন্ধের নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে কিন্তু কার্যত বন্ধ হয়েছে কি? এখনো 
কেন দোকানে আকু-চাঁট 'বাক্রির বো ঝলছে ? কেন রাজপথের মাথায় 
শোভা পাচ্ছে আকু-স্যাণ্ডেলের {শাল সাঁচন্র হোর্ডং ? এখানো কি মানুষ 
নার্প্ই থাকবে? নীরবে মেনে নেবে নির্লজ্জ প্রতারণা ? 


UU অ.ব. 


আকুপ্রেসার চটির মিথ্য! বিজ্ঞাপন/১৬৩ 


মানুষ কি পণ্যের দাস 


“কখন সে সৌধয়ে গেছে আপনার মনের গভীরে তা আপগানও জানেন? 
না। শুধু সৌধয়ে যাওয়া নয়, সে-আজ বাসা বেঁধেছে আপনার হৃদয়ের 
গোপন অন্তন্তভলে, আপনার দেহে-মনে সমগ্র সন্তায় তার তীব্র উপস্থিতি! 
আজ আপনার প্রাতটি ইচ্ছা অনিচ্ছায় তার হুকুমদারী, আপনার বুঁচিতে- 
মননে প্রাতট ভালোলাগা-মন্দলাগায় তার সাড়ম্বর উপাস্থাত। আপনার 
আপন সত্তা আজ 'য়ান্ত হয় তারই সৃচতুর কৌশলে । এখন তাকে প্রশ্ন 
করতে গেলে প্রশ্ন করতে হয় নিজেকে, অথচ আপনার এই নজস্বতার দন্ত, 
সে-ও তো আজ অনেকখানই গড়ে উঠেছে তারই আনুকুল্যে।”-__এমন একটা 
বিজ্ঞাপন যদি লটকে দেওয়া হতো শহরের রান্তায় রান্তায়, বাড়তে বা রান্না" 
ঘরের দেওয়ালে তাহলে অনেকেই হয়তো চোখ তুলতেন কপালে-_-এ-আবার 
কেমন ধরনের রাঁসকতা ! এমন ধাঁধার অর্থটাই বা ক দাড়ায় ? 

ওপরের কথাগুলি অনেকটা ধাঁধার মতো শোনালেও এর ভাবার্থ কন্ধ 
খুব সহজ-সরল । আমাদের দৈনন্দিন জীবনযান্রায় বাভন্ন ধরনের পণ্য 
এবং তার ওপর আমাদের চূড়ান্ত নির্ভরশীলতাকেই তো প্রশ্ন করা হয়েছে ৷ 
এ-প্রশ্ন উৎস মানুষ-এ “প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়’ সিরিজে সামান্য কিছু 
ব্যবহৃত পণ্যকে ঘরে তোলা হয়োছল । সেই সামান্য [ছু পণ্যকে মান্র 
উদাহরণ হিসেবে তুলে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ছবিটি, এই আর্থ- 
সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের “মানাসক গঠনের বিশেষ অবস্থাটি তুলে 
ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল এ ?বশেষ 1সারজটিতে । বর্তমানের আলোচনা 
এ ভদ্র ও অত্যন্ত নির্ভরশীল “ক্রেতা মানসিকতা’ ও তা গড়ে ওঠার পাঁর- 
প্রোক্ষিতকে ঘিরে । এ কয়েকটি উদাহরণের বাইরেও আরো হাজারো দ্রব্য- 
সামগ্রী রয়েছে, যেগুলি ব্যবহারের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত, 
অস্পন্ট অথচ পাশাপাশি যেগুলির অভাবে আমরা মানাসক যন্ত্রণায় ডাগ। 
এসব পণ্যের অভাববোধ আমাদের চেতনায় আজ গভীরভাবে প্রোথিত ৮ 
নু কেন, এবং কিভাবেই বা তা গড়ে উঠলো ? 
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বহু পাঠক-পাঠিকা ক্ষিপ্ত হয়ে মন্তব্য করেছেন, বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য- 
সামগ্রীকে নাক আমরা বরবাদ ঘোষণা করেছি। কেউ কেউ অভিযোগ 
করেছেন সবাকিছুতে বাতিল স্ট্যাম্প বসানোর বেয়াড়াপনায় মেতে উঠেছে 
“প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, কলামটি ; পৃথিবীর সমস্ত ধরনের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ 
আর মাধুর্ষের আস্তিত্বকে নাকি অস্বীকার করার চেষ্টা হচ্ছে এর মাধ্যমে ৷ 
কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, “না, অস্বীকার করার উপায় নেই__সাত্যই 
লেখাগুলি যথেষ্ট তথ্যানর্ভর এবং যুক্তিনিষ্ঠ, কিন্তু এগুলিকে বাদ দিলে 
জবনের আর ক-ই বা থাকে বলুন ! যেটুকু নিয়ে আমাদের সুখ ছল তার 
গোড়াতেও এমন নির্মম কোদাল চালানোর কি এমন জরুরী প্রয়োজন পড়ে- 


ছল আপনাদের ? 
এটা আদোঁ কোনো নতুন কথা নয় যে, আমাদের সমাজে পণ্য উৎপাদনের 


মালিক বা নিয়ন্্করা পণ্য উৎপাদন করে লাভের জন্য, সাধারণের কতোটুকু 
কাজে লাগবে সেকথা ভেবে নয় ! তাদের উদ্দেশ্য মুনাফা । কথাটা সত্য, 
বন্ধু আবার পুরোপুরি সাত্যও নয় । অর্থাৎ কিছু ফাক রয়েছে বন্তব্যটার 
মধ্যে । যাঁদ সাধারণের প্রয়োজনে সে-পণ্যের গুরুত্ব না-ই থাকে তো মানুষ 
তা কিনবে কেন? আর লোকে না িনলে সে-বন্তু তোর করার কোনো 
মানেই হয় না, তাতে ব্যবসাই চলবে না ৷ একারণেই পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে 
সঙ্গে এর ব্যবহারের 'ুরৃত্টকেও ‘উৎপাদন’ করা হয়_তোর করা হয় 
ক্রেতার মানাঁসকতা । পণ্যটির প্রয়োজনীয়তা ক্রেতার মনে ধাঁরে ধারে 
প্রাতষ্ঠিত করা হয়৷ অর্থাৎ কি-না পণ্যের গড়নে মানুষের রাঁচ ও ইচ্ছে গড়ে 
দেওয়া হয়। আরো সহজ করে বলতে গেলে, এমান নানাবিধ পণ্যের 
প্রয়োজনে বা পণ্যের বাজারের প্রয়োজনে মানুষটিকে অর্থাৎ তার মনন-রুচি- 
ভালোলাগ্া-মন্দলাগা সমন্ত কিছুই অত্যন্ত কৌশলে গড়ে দেওয়া হয়। 
কার্যত এইভাবেই পণ্য বাজারের জন্য মানুষ অর্থাৎ মানুষ পণ্যের 'নামত্তমা্ 
হয়ে দাঁড়ায় । তখন মানুষের জন্য পণ্য নয়, পণ্যের জন্য মানুষটি তৈরি 
হয়ে'যায়। এবার এ সব পণ্যগ্থলর অভাবে ক্রেতা অস্বান্ত বোধ করবে, 
অসুখী হবে, হয়তো কোনো একটি বস্তুর জন্য বোধ করবে নিরাপত্তার 
অভাব, অসহায় বোধ করবে ভীষণভাবে ;. এভাবেই ক্রেতার মনে অসম্তান্ট 
বা অসুখীভাব সৃষ্টি করে তা বিশেষ পণ্যটি দিয়ে মিটিয়ে দেবার খেলা চলে 
পণ্যের বাজারে, কার্যত ক্রেতা এখানে পণ্য উৎপাদকের ক্রাঁড়নক মাত্র । 
যনে পড়ছে ক সিগারেটের সেই বিজ্ঞাপনটি---“আপনার মত লোককে খুঁশ 
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রাখা_ হ্যা, সে কেবল চারামনারই পারে ।” খেয়াল করুন কাঁ কায়দায় 
সগ্রারেটের ওপর একটি গুণ আরোপিত হলো । 

অর্থাৎ পণ্য তৈরি এবং পণ্যের জন্য বাজার তোর, যে-বাজারে ক্রেতারা 
হুমাঁড় খেয়ে পড়বেন__তার ব্যবস্থা চলে পাশাপাশ। আর এই বাজার 
সথ্টর ক্ষেত্রে পণ্যের মালিকদের সব থেকে বড় হাঁতরার হলো 'বাভন্ন 
ধরনের প্রচারমাধ্যমগ্ীল ॥ কৃত্রিম প্রয়োজনীয়তা সৃষ্ট করতে এগুলির ক্ষমতা 
অসীম ৷ শুধু সাধারণ মানুষই নয়, প্রাজ্ঞ-জ্ঞানবৃদ্ধ বিজ্ঞানীদের ওপরেও 
এর প্রভাব প্রচণ্ড । হয় কে নয় করতে, জলজ্যান্ত সত্যকে মিথ্যে বলে, 
. মধ্যেকে সত্য বলে, ক্রেতা-সাধারণের মনে প্রাতাষ্ঠত করতে এর ব্যবহার 
দন-ীদনই বাড়ছে । এমন ঝুঁড় ঝুঁড় উদাহরণ দেওয়া যায় যে, বজ্ঞাপনের' 
বন্তব্য শুধু মধ্যে নয়, যা শুনলে প্রত্যেক সুস্থ মানুষের হাঁস পাওয়া উচিত ।' 
যেমন ভিটামিন ট্যাবলেটের এক বীবজ্ঞাপনে বহ:জাতিক কোম্পাঁন রোশ 
(Roche) এর ব্যবহারের প্রয়োজনীতা দর্শাতে গিয়ে বলেছে, “যে-সব 
বাচ্চারা স্কুলে যেতে চায় না, যারা অন্য বাচ্চাদের সম্বন্ধে আভযোগ আনে 
বা যে-সব বাচ্চারা স্কুলে খাতা-পেন্সিল ফেলে আসে তাদের জন্যে এই 
ভিটামনেটস ফোর্ট ট্যাবলেট” ; কিংবা দাড় কামানোর পর গালে লাগানোর 
সুগন্ধি 'আযান্টসেপাটক” লোশন ওল্ড স্পাইস ( 014 971০০ ) যখন বিজ্ঞাপন 
দেয়__উত্তেজক, রন্তে উন্মাদনা স্ান্টকারী-**আফটার সেভ--.৮ তখন মুখ. 
টিপে নয়, হো-হো করেই হাসা উচত (অবশ্য কেউ যাঁদ ওল্ড স্পাইস পানীয় 
{হিসেবে ব্যবহার করে তো অন্য কথা, কারণ ওতে যথেষ্ট পাঁরমাণ আযাল- 
কোহল রয়েছে, তাতে রক্তে উন্মাদনা আনতেই পারে, কন দাঁড়তে !)। 
আঁধকাংশ চুলের তেলের বিজ্ঞাপনে চুল গাঁজয়ে ওঠার যে-সব লম্বা 'ফরিস্ভি 
থাকে, তা দেখলে ম্ৃত-ব্যান্তর মাথার চুলও খাড়া হয়ে ওঠা উচিত ৷ 
অথচ এই অত্যন্ত সহজ-সরল মিথ্যেগ্বীলও কালক্রমে “প্রায় সাত্য” বা “মধ্যে 
না-ও তো হতে পারে’ কিংবা “দোখই না একটু পরীক্ষা করে” এই আশ্বাসের 
ফাঁক দিয়ে লাখ লাখ মানুষের মনে আন্তানা গেড়ে বসে। ক সহজে 
ভুলিয়ে দেওয়া যায় ক্রেতাকে রাঁঙন কথার ফানুসে। তার দুর্বলতাকে: 
ভাঙয়ে বাজারে ছাড়া হয় 'ব্রেনোলয়া__স্মীতশান্ত ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার 
উৎকৃষ্ট টানক’। কিংবা “আপনার ত্বকে এনে দেবে স্বাস্থ্যের ওজ্জবল্য__ 
কেয়োকার্পন ম্যাসাজ অয়েল’, শিল্ত এবং সুস্থ সবল মাঁড়র জন্য একটি 
প্রাকীতক উপায়-_-নিম টুথপেস্ট”, কিংবা ‘গলার পক্ষে উপকার, স্বাদে অনন্য 
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__-ভিকস্‌ হার্বাল বাঁড়', অথবা “আজকের পারবারের জন্য আঁত স্বাস্থ্যকর 
পানীয় নেস্টোমল্ট'- ইত্যাদি ইত্যাঁদ । এসব ধরনের মিথ্যে প্রচারের 
বিরুদ্ধে বহু তথ্য ও তত্বসহকারে কিছু রচনা কিছু কিছু পণ্যকে ধরে উৎস 
মানুষ পত্রিকার পাতায় লেখা হয়েছে । কিন্তু তাতে ক ক্রেতারা, অন্তত যারা 
এইপাত্রকাট পড়েন, তাদের পুরোনো অভ্যেস তারা ছেড়ে দিয়েছেন ? এমনটা 
মনে হয় না। এর পেছনে হয়তো বহুবিধ কারণ দর্শানো হবে! তবে 
অনেকের জীবনে অভ্যেসের নিয়মে বা তার সংস্কীততে এই সব পণ্যের 
অন্তিত্ব এতো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, তার শ্বাসের ভাত্তভামিতে 
টান পড়লেও তা গ্রহণ করতে সমর্থ হন নি! এক অসহায়ত্বের কবলে 
পড়ছেন কেউ কেউ ৷ অনেকেই স্বভাবাসদ্ধ কায়দায় যুন্তির প্যাচ কষেছেন, 
“আমি তো ভিকস্‌ বড় বহাাদন ধরে ব্যবহার করছি", কিংবা 'মারাকউরো- 
ক্রোম আযান্টসোপ্টক হিসেবে ব্যবহার করে কাজ পেয়েছি,__-অনেকটা সেই 
'ব্রটানয়া বিস্কুটের বিজ্ঞাপনের মতো, “আম তো ৫০ বছর ধরে খেয়ে 
আসাছ***ব্ৰিটানিয়া থিন আযারারুট’_ এভাবেই বিশ্বাস মাথার গভীরে গেড়ে 
বসে, কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতেও সাহস পায় না! কেউ হয়তো একটু 
মাথা নাড়িয়ে বলবেন, “না মশাই যা-ই বলুন না কেন, সাধারণ ভেসলীন 
থেকে বোরোলীন একটু বোশই' কাজ করে,_আম তো ব্যবহার করে 
দেখোঁছ।’ যাঁদ বলা হয় সাইবাবার ছাইপাশ খেয়ে কিংবা {শবের মাথায় 
জল ঢেলে নানান জনে যে নানান কিছু দেখেন তা {ক আপোন স্বীকার 
করেন? তখন অবশ্য তাদের বজ্ঞান-চেতনা তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে । 
আরো মজার ব্যাপার হলো, দেখা এবং তার থেকে {সদ্ধান্ত নেওয়ার মাঝে 
ফাকটুকু তারা বেমালুম ভুলে যান । অথচ দেখার থেকে সিদ্ধান্তে আসার 
রাষ্তাটি একটি যৌন্তক ও বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়ার অনুগামী হবে এটাই 
স্বাভাবক ছিল! সূৰ্য পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অন্ত বায়__এটা 
আজকের ঘটনা নয়-_মানুষ জন্মলগ্ন থেকেই তা দেখে আসছে । অথচ এই 
দেখার থেকে গ্যালীলওপূর্ব মানুষেরা এক ধারণার বন্ধমূল ছিল-_বাঁদও 
এই দেখার ব্যাপারটা গ্যালীলওর পরেও পাল্টায় ন, এখনও সূর্য সেই পুব 
দদকে ওঠে কিন্তু বর্তমানের মানুষেরা অন্য এক সদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 
এবং তা প্রাতাষ্ঠত যুক্তি ও তথ্যের ওপর ধাঁড়য়ে।  গ্যালালও-র দুর্ভাগ্য, 
বর্তমানের এই সব “যুঁ্তাবদ্‌ দেখনেওয়ালারা’ কথার কথায় তাকেই স্মরণ 


করেন বেশি বৌশ করে। 
মানুষ কি পণ্যের দীস1১৬+ 


যারা বলে থাকেন, ধরে নিলাম এ সব প্রসাধনসামগ্রী, কোল্ড-ডুঙ্কস 
বা এ ধরনের সব পণ্যগ্লীলর সাত্যই কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই_কিন্ব সব 
কিছুই কি এ মাপকাঠিতে বিচার করতে হবে-_বুঁচ, অনুভূতি, সংস্কৃতি 
এসবের কোনো মূল্য নেই ? তাদের কাছে ছোট্র একটা প্রশ্ন রাখাছ__ 
যে বুঁচ-সংস্কাতর দোহাই দিচ্ছেন সেগালই বা কি করে গড়ে ওঠে? কেই 
বা গড়ে দের £ মানুষ জন্মেই নিশ্চয় এগুলির সঙ্গে পাঁরচিত হয় না! 
একট, সচেতনভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পণ্যের মালিকেরা পণ্যের গুণা- 
গুণ (তা সে সাত্যশমথ্যা যাই হোক না কেন ) বলতে গেলে আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রে প্রচারে আনেন-ই না, বরং এমন কু ছাঁব বা বন্তব্য রাখেন যার 
সঙ্গে পণ্যটির গুণাগুণের কোনো সম্পর্কই নেই । ক্রেতার মানাঁসক দুর্বলতা, 
নিরাপত্তাহীনতা, অসুস্থতার বিভিন্ন দিকগুলি সরাসার ব্যবহার করে পণ্যটি 
ঠেলে দেওয়া হয় ক্রেতার দিকে। কখনো ক্রেতার অহংবোধে খোঁচা য়ে, 
কখনও পণ্যকে দেখানো হয় ক্রেতার স্ট্যাটাসএীসম্বল” হিসেবে । তখন 
এ পণ্যটি ব্যবহার না করলে যেন পাঁরবারে বা সমাজে তার আর মান থাকবে 
না| কখনো ক্রেতার না পাওয়া জগতের বেশ কিছু স্বপ্নকে জড়ো করা হয় 
পণ্যটির সঙ্গো।.-'ভাবুন দেখি, এক সাবানের বিজ্ঞাপন কেমন হতে পারে! 
'ওয়ৌসস সাবান জীবনে বিশ্বাস এনে দেয়*--+, কিংবা “এক উষ্ণ ঘানষ্ঠতা-_ 


বিজে'ট’। বড় বড় বদ্মাশল্পের ব্যবসায়ীদের 'বজ্ঞাপনে প্রায়ই দেখা যাবে 
কোনো এক সম্ভ্রান্ত 


মাহলা, 


হিলা। কখনো দেখা যাবে 
এক পুরুষের বাহুবন্ধনে ধরা পড়েছেন একাধক রূপসী--কোনো মাহলার দিকে 


অপলকে তাকিয়ে রয়েছেন এক উজ্জ্বল পুরুষ-_এসবের উদ্দেশ্য হলো ক্রেতার 
স্বিলোকের জগতে ঢুকে পড়ে, পণ্যটিকে বাড়িয়ে দেওয়া ক্রেতার দিকে । 
ক্রেতার না পাওয়ার জগতাটকে উসকে "দিয়ে তার অসুখ মনের কোণে সুখের 
চাবি-কাঠি হিসেবে হাজির করানো হয় বিশেষ পণ্যাট । এক কথায় তার 


১৬৮/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


‘সেই রূপকথার জগতে পৌছে দেওয়ার যেন রান্তা করে দেয় সেই দ্রব্যটি তা 
সে কোল্ডভুঙকস, সুটিং সার্টিং কিংবা আফটার সেভ লোশন থেকে শুরু করে 
সামান্য রেড বা নেল-পালিশ-_-সব কিছুই হতে পারে । এভাবেই আসলে 
গড়ে ওঠে তথাকখিত ক্রেতার রুচি, এভাবেই আলোড়িত হয় তার অনুভূতি 
এবং ক্রমে শ্রমে সেই পণ্যটি তার সাংস্কৃতিক জীবনের আবচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে 
ওঠে । দেখুন কি অসামান্য চাতুর্ষে আপনার দারিদ্রপীড়িত জীবনে . রাজার 
স্বাদ তুলে দেওয়ার কুহেলী সৃষ্ট করা হয়_ live life king size’ অর্থাৎ 
রাজার মতো জাঁবন চাইলে অমুক সিগারেট টানুন ৷ ‘Royal view’ বা 
রাজকীয়তায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেন আপানি, যাঁদ পরেন অমুক সার্টিং ; 
কখনো বা এ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত, ব্যস্ত এবং সফলতম মানুষগুলির প্রাতকাতি 
তুলে ধরা হয় পণ্যটির পাশাপাশি-__দেখানোর চেষ্টা করা হয় এ সব মানুষ- 
“গুলির রুচি বা ইচ্ছা অনুসরণ করলে আপনিও এ জগতে পৌছাতে পারবেন; 
যেমন, “আঁফসপাড়ার সাথী- _বোরোলীন+, গাঁতশীল ও বহুমুখী মানুষের 
অঙ্গে শোভা পায় মডার্ণ সুটিং. 'জীবনসংগ্রামে জয়ী মানুষ এবং ড সি 
এম সুটিং” আবার বিজ্ঞাপনে দেখা যাবে ডান্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা আফস- 
আদালতের উচ্চপদস্থ ব্যান্তর সপ্রসংশ বন্তব্য জুড়ে দেওয়া হয় টয়লেট 
-সাবানে কোল্ড-ড্ুঙ্কস বা হেলথ-ফ;ডের সঙ্গে । এখানেও পণ্যের গুণাগুণ 
নয়_ পণ্যটি কোন্‌ গুণাগুণ বিশিষ্ট ব্যন্তরা ব্যবহার করছেন সেটাই পণ্যের 
সঙ্গে তুলে ধরা হয় ॥ বহুক্ষেত্রে ক্রেতারা পণ্যটির সঙ্গে সমাজের কোনো 
নামী ব্যক্তিত্বকে জুড়ে দেন ; কখনো তারা সিনেমার চন্রতারকা, নামী 
ক্রিকেটার বা দামী টেনিস খেলোয়াড় হয়ে থাকেন । রূপালী পর্দার 
নায়কা যখন বলেন ‘হাম তুম আউর ডল’ তখন ক্রেতা এ নামের কোন্ড- 
“ডুঙ্কস-এ প্রলুব্ধ হবেন-_পানীয়টি যে-রকমই, যে-স্বাদেরই হোক না কেন । 
লাক্স সাবানের প্রচারে চিন্রতারকারা থাকবেন না এটা ভাবাই দুচ্কর ॥ ঠাণ্ডা 
পানীয় বা টি-শার্টের বিজ্ঞাপনে স্বচ্ছন্দে চলে আসে গাওস্কর বা রাঁব 
শাস্ত্র মতো ক্রিকেটাররা ; আর সে-নামের পণ্যটির বাজারে কাটাত ছ-্ছ 
করে বেড়ে যায়। এ পোশাক তোর কোম্পানির চেয়ারম্যানের বন্তব্য, 
‘এই বিজ্ঞাপনে দর্শকরা দেখেন, খুব ঠাণ্ডা মাথায় অবলীলায় জয়ের প্রান্তে 
পৌঁছে যাচ্ছেন রাঁব শাস্ী-_-তখন ক্রেতারাও এই শার্ট গায়ে দিয়ে নজে- 
দেরকে ওঁ জায়গায় বাঁসয়ে নিয়ে ভাবতে চান, এ জয়ের অনৃভতটা পেতে 
ভান অর্থাৎ এখানেও পণ্যের মাধ্যমে একটা অপূর্ণ ইচ্ছা একটা মোক 


মানুষ কি পণ্যের দাস!১৩৯ 


অনুভূতির মোহাঞ্জন বলয়ে দেওয়া হয় ক্রেতার চোখে।-.পকন শুধু কি তাই ₹ 
আসলে এ-সবের মাধ্যমে একটা বিশেষ জীবনযান্রাকে মাহমান্বিত করা 

হয় বা সেই জীবনের ছাঁবাটকে আদর্শ [হিসেবে প্রাতিষ্ঠিত করা হয় ক্রেতার 
কাছে। িনটাস হাওয়ার ভিরেন্টরের ভাষায়, ‘আসলে আমরা যা বক্র 
হতে দেখি, তা হলো একটা বিশেষ 1-5:91০ বা জীবনযাত্রার ছাঁব ।* 
এমনি নানান প্রাক্রয়ার বাজার গড়ে তোলা হয়, তোর হয়ে যায় ক্রেতার 
মানসিকতা, এবং এক অর্থে তার রাঁচি। এরপর এ শেষ পণ্যটির অভাবে 
ক্রেতা মানসিক অস্বান্ত বোধ করবে, অসহায় বোধ করবে__কখনো বা 
শারীরিক বা মানসক নিরাপত্তার অভাববোধ তাকে কুরে কুরে খাবে । উৎস 
মানুষ পত্রিকার পাতায় হরালকস সম্পর্কে প্রচারিত গুণাগুণগীলর ধাপ্পাবাজি 
সাঁবন্তারে বার্দত হলে দেখা যায় মানাঁসকভাবে পর্যন্ত ক্রেতা শেষ পর্যন্ত 
ওরই মতো আর এক হেলথ ফুড “ভভা+ কনে সান্ত্বনা খুজে পান । আসলে 
এতো গভীরভাবে ক্রেতার মননে এর অভাববোধ গড়ে তোলা হয়েছে এবং 
অভ্যাসে তা এতোই রপ্ত হয়ে গেছে যে, তথ্য বা তত্বসমৃদ্ধ বিরুদ্ধ বন্তব্য তার 
চিন্তার জগতে ঝড় তুললেও ব্যবহারক জীবনে তা ব্যাতরেকে ক্রেতা প্রচণ্ড 
অসহায় বোধ করবে । টাক খেয়ে স্বাস্থ্য বজায় রাখার মানসিকতা বা মাথা 
ঠাণ্ডা বা চুলের স্বাস্থ্য টাকয়ে রাখতে তেলের ব্যবহারের কথা ভয়ঙ্করভাবে 
সমালোচিত হলেও ক্রেতার পক্ষে তা ছাড়া দুষ্কর, কারণ তা এখন তার 
জাবনযান্রার অঙ্গ । টনিক ব্যাতরেকে তান স্াস্থ্যহানর আশঙ্কায় জর্জীরত 
হবেন-_তেল ব্যাতরেকে তার মাথা গরম? হবেই, ভিটামিন টানকের ‘বিরুদ্ধ 
সমালোচনায় পধুদিন্ত “বিচক্ষণ ক্রেতাই* আবার আমুর্বোদক টানক “চ্যবন- 
প্রাশ’ খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । "টানক, ব্যাপারটা তার চেতনার কতো 
গভীরে ঢুকিয়ে দেওরা হয়েহে, ভাবতে অবাক লাগে ; একেই হয়তো সঠিক: 
অর্থে বলা যেতে পারে মগজ-ধোলাই । না, কোনো রাজনৈতিক পার্টিরও 
এতো তুখোড় ক্ষমতা রয়েছে বলে মনে হয় না। পণ্যের বাজার তোর কি 
নিপুণভাবেই না করা হয়েছে। সমাজতত্ীবদ্‌ ক্রাণ্ (05707) খুব ছোট্ট 
কথায় ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ‘নতুন বাজার তোর করার অর্থ জীবন 
ধারা পাল্টানো (Creating a new market means changing a Way: 
of life ) 1° 
শুধু তাই নয়, বাজার তৈরির পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধেও রূপান্তর 

ঘটে | ছেলেরা ছোটাছুটি করলে পরিশ্রান্ত হবে এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা ৮ 


১৭০/প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


কিন্তু কালক্রমে এটাই শারীরিক অসুস্থতা হিসেবে পরিগণিত হবে বা হচ্ছে এবং 
চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন 'গ্লকন ডি’ । স্কুলে বাচ্চাদের যেতে না-চাওয়ার 
কারণ হিসেবে চলে আসছে ভিটামিনের অভাব, ছেলের পড়াশুনায় মন বসছে 
না-_অতএব ওর দরকার “মলটোভা”, নারীত্বের স্বীকাতি ‘হেয়ার রিমুভারেন্র: 
সাহায্যে শরীরের চুল উপড়ে ফেলার মাধ্যমে । এভাবেই নতুন মূল্যবোধ 
সৃষ্টি করা অর্থাৎ আরো কিছু ধরনের পণ্যের বাজার স্থান্ট করা হয় । আর: 
এই বাজার তোর করার মূল চাবিকাঠি কি? এর উত্তরে এক কৃতী ম্যানে-. 
জার খুব সরল ভাষায় বলেছেন এ-ভাবে__যাঁদ আমাকে প্রশ্ন করা হয়, 
“আমরা ক বাক কার’, তার উত্তর “না, কখনোই কোনো পণ্য নয়-- সব. 
সময়ই একটি বিশেষ ধারণা (Never a product, always an idea)’ 1. 
আর এই ধারণা বিক্রি চলে সমন্ত ধরনের প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে, যা 
আবিশ্রান্ত আছড়ে পড়ে ক্রেতার ওপর | নাজী জার্মানীর প্রচার সাঁচব 
গোয়েবলস  বলোছলেন, একটি মিথ্যেকে হাজারবার সত্য বলে প্রচার: 
করলে, সত্য হিসেবে দীঁড়িয়ে যাবে । অর্থাৎ অনবরত, অবধিশ্রান্ত ধারায়: 
রান্তা-ঘাটে-বাটে, মোড়ে মোড়ে, সাইনবোর্ড লাগয়ে বলা হবে বোরোপ্লাস ; 
ঘরে এসে পত্রিকা খুলে দেখবেন বোরোপ্লাসের ছাঁব ; রোঁড়ওতে শুনবেন তার 
গুণপনা ; টিভিতে দেখবেন তার চমৎকারিত্ব_তারপর আর আপনার বিশ্বাস 
না করে উপায় থাকবে না যে, ওটা একটা “আ্যাণ্টিসেপটিক ক্রিম'__ওটা ছাড়া; 
জাঁবন' চলাই অসম্ভব মনে হতে থাকবে আপনার ৷ ডিটারজেপ্টের ক্ষেত্র 
টেনে এক সমপক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে, বাজারে ডিটারজেপ্টের বিক্রি 
সরাসাঁর নির্ভর করে কোম্পানিটির প্রচার বাবদ কতোখান খরচ করছেন 
তার ওপর । দেখা গেছে, কোনো এক কোম্পানি তার সমগ্র খরচের ৬০% 
জ্ঞাপন খাতে খরচ করে সে-দেশের প্রায় ৬০% বাজার নিজের কুঁক্ষগত 
করে রেখেছেন, আবার তারাই যখন প্রচারের মোট খরচের ২০% নামিয়ে 
আনছেন তখন বাজারে তাদের 'িক্রি হু হু করে কমে গিয়ে ১০%-এ এসে 
ধাড়াচ্ছে। এই বিজ্ঞাপনের দোঁলতেই মারমাইটের (Marmite)-এর বিক্রি, 
৫০% বেড়ে যায়, বোবফ-ুডে মায়েরা ‘আসন্ত’ হয়ে পড়েন, 6০০ ধরনের 
1লপাস্টক বোরয়ে পড়ে বাজারে, ঠাণ্ডা পানীয় বা ণবয়ার ছাড়া আনন্দ 
অনুষ্ঠান ভাবা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে গড়ে । 

আর এই প্রচারের দোঁরাত্রে বস্তুর নামটি পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যারকোম্পান- 
দের দেওয়া 'ব্যাও’ নামের চাপে । কারণ সেই বিশেষ ব্র্যা্ুশটকে বাজারে 


মানুষ কি পণ্যের দাস|১৭১. 


-্রাতাম্ঠত করার ভেতরই 'নর্ভর করছে কোম্পানির ব্যবসা ও লাভ ৷ কেনিয়ায় 
চারটি আত সাধারণ পণ্য নিয়ে এক সমীক্ষা চালানো হয়োছল, এগুলি 
'থপেস্ট, সিগারেট, আ্যাসাঁপারন ট্যাবলেট ( মাথাধরার বাঁড় ) ও দাড়ি 
কামানোর রেড ৷ দেখা গেছে, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী অর্ধেক কেনিয়ান 
এগুলিকে কোম্পানিদের দেওয়া 'বর্যাণ' নামে চাহত করছে, এদের আসল 
বা সাধারণ নাম তাদের মাথা থেকে মুছে গেছে। প্রচারের ক্ষমতা কতো 
শবরাট ও শীল্তশালী তা বুঝতে এই একটি ঘটনাই বোধহয় যথেষ্ট । আর 
এই ব্র্যাড নাম প্রচার করার কৌশলে সামাজিক সম্পর্ক অর্থাৎ পিতাপুন্র, 
স্বামী-স্ত্রী বা বন্ধুত্বের কর্তব্য কি হবে বকলমে সেটারও নিদেশ চলে আসে 
বজ্ঞপনের মাধ্যমে “-**রাজুর মা জানে তার ছেলের পুষ্ট কিসে’ | 
মানোর অর্থ দাড়াবে, মায়ের কর্তব্যে গাঁফলাত। স্বামী 
যাঁদ প্রোস্টজ প্রেসারকুকার স্মাীর হাতে না তুলে দেন তো তার দায়িত্বে ঘাটাত 
থেকে যাবে,ম্তীর ভালোবাসা প্রকাশ পা৷ 
সাজানোর মাধ্যমে | 


$ ক্যাডবোরতে অপরের 
ভাগ না বসাতে দেওয়া, 


‘ঈর্ষান্বিত হতে হবে আপনাকে ; তারপর হয়তো 
আপাঁন ‘হরালকস জনন’ বা “নাকতাসা গহণা’ কিংবা ‘কেবলই ভমল’ 
( Only Vimal )-এর ছাপে স্বামীত্বের আদল খু'জে বেড়াবেন। 


প্রচারের ভোল্ষিবাজ তাই শুধু পণ্যতেই নয়, পণ্যের জন্য ক্রেতাকে গড়ে 


তোলা হয় । আর এব্যাপারে বহুজাতিক কোম্পানিগুলর ক্ষমতা সর্বাধিক, 


এমন দিন আসবে.যখন 


ব্যবসা-বাণিজ্যে মান্ সামান্য কিছু কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রাতচ্ঠিত 
হচ্ছে । অর্থের মাপকাঠিতে ক ভয়ঙ্কর শান্তশালী এই কোম্পানিগুলি, 
ভাবতেও অবাক লাগবে । ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানির এক 


“দেন মালয়েশিয়ার জাতীয় আয়ের থেকেও বেশি । ইউনালিভার (Uniliver) 
সেই“অর্থে ঈজিপ্টের থেকেও বড় । আবার আমোঁরকার ১৫টি বহুজাতিক 


সংস্থার আয় ব্রিটেনের জাতাঁয় আয়ের থেকেও বোশ । : এই প্রচণ্ড ক্ষমতার 
“অধিকার কোম্পানিগুলি শুধু পণ্যের উৎপাদনকেই “নিয়ন্ত্রণ করে না, তার 


21২/প্ৰয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 


র স্বার্থপরতায় বা ওনিডা ( Onida ) টাভর সৌন্দর্যে ৪ 


বার্ষিক ব্যবহার 
সম্বন্ধে ঘে-খবর ক ok ই Ve 7175 
আত রর রই সৃষ্টি । তারা ক্রেতাকে তাদের মতো- 
Rs ; তার বুঁচকে, তার চিন্তাধারাকে সর্বোপরি তার জীবন- 
যান্ত করে তাদের ব্যবসার স্বার্থে । আর তাই পণ্যের বাজারে, 
লি = নৈরাজ্য ৷ যদি শুধু ওষুধের বাজারের কথা ধরেন, তাহলে 
নে রা যেখানে ১১৭টা ওষুধে চিকিৎসা করা সমর ছিল 
অর k জ;ড়ে রয়েছে বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের প্রায় ১ লাখ ওষুধ । ওদের 
টি র ৬০%-এরও বেশি ওষুধ অপ্রয়োজনীয়, অযৌন্তিক বা ক্ষতিকারক । 
৬, অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের বাজারেও পরিলক্ষিত হবে । বাজার" 
রর ছি ( Marketing economy ) এ এক অবশ্যন্তাবী ফল 
Bt এ কারণ পণ্যের মালিকের উদ্দেশ্য লাভ ; সে উৎপাদন, বণ্টন এবং. 
র সবটাই এখানে নিয়ন্ত্রণ করে । 
রা ভারতবর্ষে প্রসাধন ব্যবসার সঙ্গে দীর্ঘ ১৫ বছর মুভ যে-ব্যন্তি সেই 
পণ্চল ( Ram Panchal )-এর বন্তব্য তুলে ধরছি, “প্রসাধন ব্যবসায় 


৬ পণ্য ক্রয় করা হয় না, বিক্রয় 'করা হয় কিছু স্বর ৷? আর আমে" 
টাক প্রসাধন ব্যবসার অন্যতম দিকপাল__যাদের ব্যবসা কয়েক-শ’ কোট 
র ওপর তিনি বলছেন, “আসলে আমরা শিশি-বোতলে পুরে আশা 

কেই সাত্য বা আশাগুলি ফলপ্রগ.. 


বা কার”-__যাঁদও ক্রেতারা এ স্বপ্ন 
হচ্ছে বলে ধরে নেন ॥ এই ধরুন না, এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে একটা 


া্রট ধরাতে পারলে বেশ হতো, ' লেখাটা তরতর করে এগিয়ে নেওয়া 


যেত-_ভাবতে ভাবতে হয়তো হাতটা এগিয়ে যাবে সিগারেটের 


‘দকে,তারপর একিযে বলে_-ুখটান' এ 
ওঁ পণ্যটি ব্যবহারের প্রয়ো 


জন্ম হবে মাথায় ; এভাবেই ক্রমশ 
হবে আমার মধ্যে, তারপর এর অভাবে গা. করবে মন, একটা অস্বন্তি 
খোঁচা দিতে থাকবে মনের মধ্যে, ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে- 
অভ্যেসের দরুন ক্রেতার শরীর মন এক 
চরম সত্যটি তুলে ধরলেও ক্রেতার না 
মুশীকল হয়ে পড়বে। এ সিগারেটের মতোই বিভিন্ন ধরনের নেশাতে 
আকৃষ্ট হয়ে পড়েন ক্রেতা ! দাঁড়ি ঠেছে আফটার সেভ (৮ 
পারলে ভীষণ অস্থান্ত লাগবে, ভয় গ্নরাপত্তাহীনতার_এ বুঝি কিছু 
ঘটে যাবে গালে, যদিও আফটার সেভের নিরাপত্তার -_ আশ্বাসেই, 
মান্য কি পণোর দাস1১৭৩৬ 


“বৈজ্ঞানিক সত্যতা তার ধারে-কাছেও পৌছায় না ৷ মাথায় তেল না লাগয়ে 
একাদনও কাটানোর কথা অনেকে স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না । দুরন্ত প্রচারের 
জোরে িথ্যেকে সাঁত্য বলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় আপনার মাথার মধ্যে, আর 
তাতেই কেল্লাফতে ৷ তাই আটের দশকে প্রসাধনের বাজার হ? হ: করে 
-বেড়ে 1গয়েছে এদেশে এবং তা ১০০ কোট টাকার অংক ছাঁড়য়ে গেছে । 
ভারতীয় প্রাতহ্যের সঙ্গে ভেষজের গল্পগুণে ভিকো ল্যাবরেটার মাত্র সাত 
“বছরে তাদের ব্যবসাকে ১০ লাখ টাকা থেকে ৭কো?ট টাকায় এনে ফেলেছে। 
এরপর “হলুদ মার্কা ভ্যানাশং ক্রিম” আপনার সাথী না হয়ে পারে ক? দাত 
,নড়ে গেলে, মাঁড়তে রোগ হলেও আপনার “ভিকো বজহদান্ততে” শ্বাস 
-বাড়বে বই কমবে না । পনড্‌স বছরে ২০ কোট টাকার ব্যবসা করে স্রেফ 
'শকছু ভশাওতাকে ক্রেতার কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার দৌলতে-__-আর 
এরজন্য প্রসাধন ব্যবসায়ীরা মোট খরচের একটা বড় অংশ ব্যয় করে প্রচারের 
জন্য, যা পণ্যাটর বিক্রয়মূল্যের অর্ধেক বা তারও বোশ হতে পারে । এক 
“প্রখ্যাত ম্যানেজারের ( Marketing manager ) কথায় প্রচারের উদ্দেশ্য 
*হলো-__মানুষের ব্যবহারকে এমনভাবে প্রভাবিত করা যা 'বক্রেতার স্বার্থকে 
আগলাবে, তাকে এক কথায় ‘Indoctrinate? অর্থাৎ পণ্যটির মতবাদে 
'নাষন্ত করতে হবে । 
অনেকেই হয়তো এবার ভ্র-কুণ্চকে বলবেন, অনেক কিছুই তো বললেন, 
শন যে-দেশে ৬০% লোক দারদ্রুসীমার. নিচে বাস করে, আর 
বাঁক 'নয়াবত্তের মানুষেরা কায়ক্রেশে দিন কাটায়, সেখানে এসবের গুরুত্ব কি 
খুব একটা আছে ? কথাটা সাত্য নয় বরং উল্টো, 'নয়্াবত্তদের ওপর এই 
তথাকিথিত পণ্যগুুলর প্রভাব অনেক বোশ-_সেই হসেবে উন্ত মন্তব্যটি 
শবপল্জনকও বটে । যাঁদ ধরে নেওয়া যায়, এদেশের মাত্র ৫%, মানুষের ব্রয়- 
ক্ষমতা রয়েছে তাহলেও এদেশের পণ্যের বাজার কানাডার থেকেও বড় । 
আর ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য হলো বাজার সৃষ্ট করা, যেটুকু বাজার রয়েছে 
তাকে অগকড়ে পড়ে থাকা নয় । তাই এদেশের বৃহত্তম ক্রেতাগোষ্ঠী, নয়- 
বত্তদের দিকেই ব্যবসায়ীদের সজাগ দৃ্টি। তারা খুব ভালোভাবেই জানে 
নিষ্নাবন্তেরা মানসিকভাবে আরো বোশরকম নির্ভরশীল এই অপ্রয়োজনগয় 
দ্রব্যগলর ওপর, কারণ তাদের স্বপ্ন আর পাওয়ার জগতের ভেতরের ফাঁকটা 
আরো বেশি চওড়া। তাদের কাছে কোনো পণ্য তাই গুরুত্ব পায় ‘স্ট্যাটাস 
সম্বল’ হিসেবে--ওই পণ্যটি ব্যবহার করে [তানি তার নিজের অবস্থান বা 
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কারার 


“স্ট্যাটাসঃ 
i rs নি দেখবার মরীচকা গড়ে তোলেন ৷ “আধুনিকতা? 
মারা কোনো পণ্যের প্রাত তাদের আকর্ষণ তাই রা 


বদ্ধতীয় 
ব্যাপারটি হলো, সমাজের নিয় বা মধ্যবিত্তের, উচ্চবিত্তের চালচলন 


ভাবভাঙ্গা- 

se ব্যবহার-ব্বাচ বা এককথায় lity! বা জীবনযান্রাকে অনুকর 

আর রা চেষ্টা । এর মাধ্যমে তার নিজের স্বপ্নকে পারতৃপ্ত করার রঃ 
চেষ্টা চাঁলয়ে যান আবিরত ৷ এদেশে অনাহারঃ দারিদ্র আর অপুষ্টি 


আবার এগুলিই হলো পণ্যের মালিক- 
ও যাচাই করে নিতে 


পারেন-_ 

টি ন-_এদেশে খুব কম পণ্যের বিজ্ঞাপন পাবেন যাতে স্বাস্থ্য বা ‘পুষ্টির 

বলা হয় না৷ স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয় ( হরালকস, কমপ্লান ইত্যাদি ) 
ছেড়েই দিলাম ৷ জেলি, 


বহে an 
ET যা 'বাক্ক হয় তার কথা তো 
তুলের চাটনশ, সিনথেটিক সরবং * 
[বান-শ্যাম্পুুতে গিয়ে তা ঠেকেছে । 
তারাই এক অর্থে ক্ষতি- 


নন 
মনাবত্তের মানুষরাই ছোটেন এগুলর পেছনে এবং তার 
শ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি 


শ্রিন্ত 
হন সব থেকে বেশি ; জীবনধারণের জন্য অব 
ও আর্ক দুভাবেই নির্যাতিত হন 


ay মধ্যাবন্তের ঘরে শু 
উপ নাহীজাঁরয়ায় ছ-মাসের 
লে কোলা পানীয় )। ভার 
এ তা চেয়ে বসে এমন কোনো পু 

£; গ্রামের দরিদ্র চাষীর বো 


দুটো চুবিয়ে নেয় 'লিপাপ্টিকের বাহারে } : 
বসে কোনো সুগন্ধি সাবান বা “ডিম 


ওঠে মধ্যবিত্ত বাড়ির গৃহিণা। চেয়ে ._ গরীব ঘরের 
1য় এ-রাজ্যে এক সমীকষর দেখেছেন_গরার ঘর 
কের দুধ তো দুরের কথা 


গোলা” শ্যাম্পু! জে-কে*র 
মেয়েদেরও খুব চড়া দামে * খাদ্য কিনতে 5) 
দেৱ, যেখানে স্তাঃ বা মোষের দ্ধ বাজার 
T পরম বিশ্বাসে কয়েকগুণ 


গরীবের ধারণা তার 


মানু কি পণ্যের দাস/১৭৫ 


থেকে কনে খাওয়াতে 
দামে এক 'আঁতপুণ্টিকর” টিন-থাদ, 


মান্তক্ষের অপুষ্টিই তার সামাজিক অবস্থানের কারণ, তাই তারকাছে সোনার 
হারণ “বোর্নীভটা, । কোম্পানি সেটাবুঝে প্রচার করে ‘মান্তচ্কের খাদ্য হিসেবে’, 
প্রাণময়ী, স্বাস্থ্যবান আর চট্পটে” করে তুলতে, রোগ আর অপুণ্টিতে জর্জর 
ছেলের মুখে ঠেলে দেওয়া হয় দ্ব-চামচ ভভা বা বোর্নীভটা । এর থেকে 
ধনর্মম পাঁরহাস আর কি হতে পারে 2 :৭২-এর এক সমঈক্ষায় দেখা গেছে 
এদেশে এই ধরনের ‘হেলথ-ফুডে’ আসন্ত পরিবারগুলির শতকরা ৮৫-র 
ক্ষেত্রে মাঁসক আয় ২০০ টাকারও কম ৷ অথচ ওই সময়ের বাজারদর অনু- 
যায় প্রাত ব্যান্তকে প্রতাদনের প্রয়োজনীয় পুষ্টি হরালকস থেকে পেতে: 
গেলে খরচ করতে হতো ২০ টাকা । ১৯৭৭ সালে আই ?স এম আর 
(Indian Council of Medical Research ) কলকাতায় এক সমীক্ষা 
করতে গিয়ে দেখেছে, তিন বছরের কম বাচ্চাদের হরালিকস বা বোর্নাভটা 
খাওয়াচ্ছে যে-সব বাবা-মায়েরা তাদের কাছে এটা মূলত “প্রোস্টজ ফুড. 
যাঁদও এদের বাংসারক আয় ( মাথাপিছু ) মোটামুটি. ২২৫ টাকা মান ॥ 
'৭২-এর আর এক সমীক্ষায়, এই কলকাতাতেই দেখা গেছে 'নয়াবত্ত 
(যাদের মাথাপছু মাঁসক আয় ২২০ টাকার নিচে )-দের মধ্যে 
হরালকস খাওয়ানোর প্রবণতা উচ্চাবত্তদের থেকে বেশি । যাঁদও ওই একই 
সময় আর এক সমীক্ষায় দেখা বায়, এ শহরের প্রায় অর্ধেক শিশু 
দৈনিক প্রয়োজনের প্রায় অর্ধেক পাঁরমাণ খাদ্যও পায় না । তাই 
হেলথ-ফন্ড বাক্রর জন্য কোম্পানরা প্রচার বাবদ বছরে ১.৭৫ 
কোট টাকা যে খরচ করবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। 
বোবফন্ড এর ক্ষেত্রেও চিত্রা অন্যরকম নয় ৷ +৭২-এর ও সমীক্ষায়, কল- 
কাতাতেও দেখা গেছে__নিষ্াবত্তের প্রায় ৬২% মানুষ ( উচ্চাবত্তের ক্ষেত্রে 
৪১% ) বৌবফদ্ডকে শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রশ 
হিসেবে চিহ্নত করেছেন । এই পুষ্ট ব্যবসা এদেশের অপ্ৃান্ট ও শিশু- 
মৃত্যুকে যে বাড়িয়ে দিচ্ছে এ-বিষয়ে কোনো মতান্তর নেই । আঁভধানে চলে. 
এসেছে এক নতুন শব্দ 'ব্যবসাভীত্তক অপুন্টি (Commerciogenic mal- 
nutrition ) 1 তাই নিয়াবত্তের দিকে পণ্যের মালিকেরা যে তাক করে 
আছে এটা নতুন করে বলে বোঝাবার দরকার নেই। যে কুণ্ড়ে ঘরে বাস, 
করে, তার কাছে রাজার জীবনতো স্বপ্ন হবেই-_গোয়ালয়র সুটিং-এ. সে 
খুজে বেড়াবে রাজকীয় উচ্ছাস ( 7২০5৪] view ) ; আর্থ-সামাজিক জীবনে 
চরম অসহায়ত্ব, কোনো সাঠক সিদ্ধান্ত নিতে না পারার ব্যর্থতা ‘সে ভুলতে, 
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চাইবে একটি উইলস ক্লেক ধারয়ে, কারণ এটাতো “যারা সঠিক সিদ্ধান্ত 
নিতে পারেন তাদের জন্যঃ | 

এই ধরনের পণ্যাভীত্তক সমাজব্যবস্থার প্রবন্তারা এই ব্যবস্থার মধ্যে 
ক্রেতার স্বাধীনতা অর্থাৎ ক্রেতা এখানে যে নিজের ইচ্ছামতো বঁমাফক নিজের 
পণ্যাট কিনতে পারে--সেই কথাটি জোরের সঙ্গে প্রচার করতে চায়! 
কিন্তু কার্যত দেখা যাবে এই স্বাধীনতার আশ্বাস একটি সুন্দর সাজানো মিথ্যে 
বই আর কিছু নয়। অর্থের জোরে এরা সম প্রচার মাধ্যমগুলিকে কজা 


করে রাখে--তারপর একমৃখীন প্রচারের তোড়ে সত্যামধ্যার সীমারেখা 
ই ক্রেতাকে পণ্য 


মুছে দেয় নিমেষে, অথচ তাদের দেওয়া তথ্যের ওপর দাড়িয়ে 

পছন্দ করতে হয় ॥ এই প্রচারকে নিয়ন্ত্রণ করবার কোনো জায়গাতেই ক্রেতা- 

সাধারণ নেই__সরকারি হাতও সে নিয়ন্ঘণে অক্ষম অথবা আনচ্ছক। এই 

রকম আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় ক্রেতার স্বাধীনতাকে তাই বড়জোর ধর্ষিত 

হওয়ার স্বাধীনতা বলা যেতে পারে৷ অবশ্য ইদানীং পৃথিবীর বহু দেশে 

ক্রেতা-সমবায় আন্দোলন জোরদার হচ্ছে__বেখানে ক্রেতারা পণ্যের গুণাগুণ 
যে-আন্দোলন শুধু পণ্যের 


প্রয়োজনীয়তা, অপ্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন তুলছেন । 
দাম নয়, আরো গভীরে-_সমাজ কাঠামোয় আজ নাড়া দিচ্ছে ! দাবি উঠছে 


মানুষের প্রধান বা মূল প্রয়োজনগৃলিকে মিটিয়ে দেবার জনা সাদি পণ্য 
উৎপাদন ব্যবস্থার কথা ; পারবেশ ষাতি্রন্ত করবে না এমন ধরনের গণ 
উৎপাদন ও ব্যবহারের দাবি উঠেছে মুরোপ-আমেরিকায় + সমাজে অশন্ত 
শ্রেণীর জন্য যথাযথ ব্যবস্থার কথাও চলে এসেছে, এই সম কতা সমবাঃ 
আন্দোলনে, ক্রেতা নিজের ক্ষমতা সচেতন হবার সুযোগ পাচ্ছে 


সারবদ্ধ হচ্ছে স! লড়াই-এর ময়দানে | 
ংঘবদ্ধ লড়াই-এর ** 

রে খাচ্ছে সমন্ত মানবসমাজ 
এক অন্তত বিড়ম্বনাময় পণোর জগতে হারুন - 
ছু তার কর্মজীবনের হতাশা-যল্তণা- 


তথাকাঁথত এই সভ্যতার নামে! ঢা 
রি ল থাকার চেণ্টা চালায় বহ;বিধ পণ্য 


ক্ষোভ-অক্ষমতার জ্বালা থেকে 

ব্যবহারের মাধ্যমে ! একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন, ছুট সময় যায় 
উ ভাগ যায় দমিয়ে, বাকি উ ভাগ কাটে করের কে ক্ঘণ্টা নল 
বিশ্রাম বা কিছু ব্যক্তিগত কাজে ৷ এরপর a রর জে ডান ॥ 
থাকে তাতে আপনি বিবিধ ভোগ্যপোর রা নি । আপনার 
আপনার ‘কাজ’ কার্যত ওই ভে 
কাজ আপনার জীবনের আত্মপ্র 
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নয়__আনন্দের জন্যও নয়, স্রেফ রোজগারের জন্য ; যেখানে আপা নাম- 
গো্রহীন একজন কর্মাঁসা্। সে-কাজের গাঁত বা ধারাকে পরিচালন বা 
ননয়ল্্রণ করবার কোনো জায়গাতেই আপাঁন নেই, আপান শুধুমাত্র একজন 
উৎপাদক ৷ সমাজীবজ্ঞানী নাভারোর মতে, “এই অসহায়ত্ব-অক্ষমতা- 
হতাশার থেকে বাচার রান্তা হিসেবে মানুষ গড়ে তোলে আর এক মরাঁচিকার 
জগত ৷ অর্ধীনকতার নামে মডেলের পর মডেল পাল্টে যায় ঘড়, টাভ, 
ছাতা, নেলপালশ আরো কত কিছুর । পণ্যের পাহাড়ে চাপা পড়ে যায় 
মানুষ, তবু সন্তুষ্ট মেলে না, তোর করে যায় আরো হাজারাবিধ অপ্রয়োজনীয়- 
অধযৌন্তিক-ক্ষাতকারক সব পণ্য । সুখ যতো হারায় ততোই পণ্যের সমুদ্রে 
উবে যেতে চায় মানুষ, তোর করে আরো নতুন কিছু পণ্য__চক্রাকারে 
চলতেই থাকে এশ্রান্রয়া । 


অছুত ব্যাপার হলো, এছাড়া অন্যাকছু যেন আমরা ভাবতেই পার না ; 
ভাবতে পার না এর বপরীত কোনো জীবনযাত্রার কথা, কোনো 'বকল্প- 
ব্যবস্থার কথা । আর ভাবতে না পারাটা বা ভাবতে না দেওয়াটাই এই আর্থ- 


সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য ৷ সমাজতত্বীবদ মাকুইসের মতে, বর্তমান 
অবস্থার বিকল্প কিছুর কথা চিন্তা না করতে দেওয়ার ভেতরই লয়ে রয়েছে 
এই সমাজ কাঠামোর শীল্ত, তার দুর্দমতা । 
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- * আমাদের প্রাত্যাহক 


" জীবনের প্রয়োজন মেটাতে আমরা যে নহুন নতুন দ্বব- 


সমগ্রী করিরনাছ বা ব.বহার করাছি তা কি সঠ্তেনভাবে 
প্রয়োজন বুঝে {কনাছ নাক বিজ্ঞাপনের নিপ:ণ ফাঁদ ধর 


সৰ গড়ছে আমাদের বোধব:'দ্ধ, অপ্রয়োজনীয় স. মগ্রী অ মাদের 
এমানানিক চাঁহদাকে গ্রাস করছে, অন্ধভাবে তাঁড়ত হচ্ছি 


আমরা প্রসার কৌশলের মেহে! এটা ক সাত্য নয়যে 


আজ পত্র-পীন্রকায়, রাস্তা-্ঘ টে, রোঁডও-টাভতে অহরহ 
“কোঁ টাভীরতু শক্তি, শিশিডাৰ্ত ধরা, আর পা কেটভার্ত' 
J 'নল্যামার: আমদের ্রাভাবিক যংিবাদধগীলকেই ঘোঁট . 
পরকয়ে দিচ্ছে ই এুজন্ম দিচ্ছে নাকি এক িজ্ঞাপন-....... 


সৰ্ব্ব য.ল্লিক সংশতির? এই মারাত্মক, অবৈজ্ঞানিক 

ক্র, ও ‘লাইফ’ ন্টাইল'-এর মূল কোথায়, কতোটাই 

বা. ব্যাপক এর বিস্তর ? এইসব গরুতেপূর্ণ 

গ্রন্নেহ অত.ন্ত প্রয়ে'জনীয় এক আলোচনার সংরুলন 
প্রয়েজনীর অপ্রয়োজনীয়" 


